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হে কল্যাণায 


এল্দ।ব্ছ।ল্য়র ছাতিগণ। 
শ্মের সেহত কুদ পেণা পাতে আলাপন, 
কালে তোমা দিখকে যম সকল কথা পিয়া ছি এবং 


শললে 


৪. 1141 পাত পরছে তি ৫2 হিস 1৬ শিপ ৮£. 


৬ 


৮ গজ ৯ আমাল আকুল খানার লে | 


শির সসকুন ঠক, | ূ 


হলে গকটে এই প্রাগল। কলিততিতি 


বস্িউনাশিশ, 





ভূমিকা । 

অধ্যাপক টিগাল তাহার প্রকাশিত বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধাবলির নাষ 
'দিয়াস্থিলেন--৮7787167765 06 90161705007 00750161017 
1১2001০. বড় জিনিষের সঙ্গে এক নিঃশ্বাসে ছোট জিনিষের নাষ 
কর' সকর্ল সময়ে সঙ্গত হয় না_তথাপি সেই বড় দৃষ্টীস্তের অনুকরণে 
ব্য যাইতে পারে, এই গ্রস্থও অবৈজ্ঞানিক জনসাধারণের জন্য 
বিজ্ঞানের টুক্রার সঞ্কলনমাত্র । 

গ্রন্থকার বাঙ্গাল! সাহিত্যে এতই সুপরিচিত, ষে তাহাকে 
চেনাইবার ভার আমাকে লইতে হইবে না । আজকাল বাঙ্গাল) মাসিক 
সাহিত্যে বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ দেখিলেই পাঠক বুঝিয়া লন যে, প্রবন্ধের 
নীচে জগদানন্দ বাবুর স্বাক্ষর দেখা যাইবে । বাস্তবিক পাশ্চাত্য 
দেশেই হউক বা স্বদেশেই হউক, বিজ্ঞানের যে সকল উচ্চ তত্ব আজ- 
কাল আবিষ্কৃত হইতেছে, এদেশে সাধারণ পাঠকের নিকট তাহার 
ঘোষণার ভার এক] জগদানন্দ বাবুর উপরই পড়িয়াছে ; অথবা তিনি 
তাহাই জীবনের ব্রত বলিয়। গ্রহণ করিয়াছেন। বাঙ্গাল সাহিত্যে 
অন্ত যে কয়ব্যকতি পূর্বে বৈজ্ঞানিক সমাচার ঘোষণা করিতেন, এখন. 
ঠাহার! প্রায়ই আত্মগোপন করিয়াছেন । 

এই গ্রন্থ খন অবৈজ্ঞানিক পাঠকের জন্ত লিখিত, তখন ইহার 
প্রতি বৈজানিক পঙ্ডিতের ভ্রকুটীতঙ্গী প্রদর্শনের কোন প্রয়োজন বা 
আশঙ্কা নাই। এই কথী বলিবার একটু তাৎপর্য আছে। এক 
দল বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত এই শ্রেণীর গ্রন্থের প্রতি কপাদৃষ্টি করেন ন1। 
অবৈজ্ঞানিককে তীহারা অবজ্ঞার চক্ষে দেখিয়া থাকেন। তীহার! 
গমাটা! হরপে লিখিয়। রাধিয়াছেন, বিজ্ঞানের দেবক্ষেত্রে অবৈজ্ঞানিক 
মর্তাজনের প্রবেশ নিষেধ। 


€ ূ 5/৩ 


ইহার একটু হেতু আছে। বৈজ্ঞানিকের নিকট বিজ্ঞান অত্য- 


ধিক আদরের সামগ্রী। জন্রি মণিষাণিকযের কারবার করে ও 


মূল্য জানে ; বাজারের মধ্যে সে ষণিমাণিক্য উপস্থাপিত ' করিয়া 
ইজ্জত" নষ্ট করিতে চায় না । বৈজ্ঞানিকের। বহু পরিশ্রমে ষে সকল 
মহামূল্য সত্যের আবিষ্কার করেন, তাহার মূল্য তাহারাই বুঝেন। 
ইতর সাধারণের সম্মুখে তাহার সমুচিত সমাদর কখনই সস্ভবে না। 
কাজেই তাহারা ইতরের সম্মুখে তাহাদের মহামূলা সত্যগুলির উপ- 
স্থাপনে কুণ্ঠিত। 

কত প্রমাণপরম্পরা সংগ্রহের পর, কত কুক পর্যযবেক্ষণ ও আয্মাস- 
সাধ্য পরীক্ষার পর, কত বিচার-বিতর্ক-বিতগ্ডার পর বৈজ্ঞানিকেরা 
প্রকৃতি দেবীর রহস্তলোক হইতে গুপ্ততত্বের সংবাদ সন্কলন করেন, 
ইতর লোকে তাহার সংবাদ রাখে না। এই কর্মের গুরুত্ব নির্ধারণও 
তাহাদের পক্ষে অসাধ্য । অভিনব সত্যের আবিষ্কারে বৈজ্ঞানিকের 
যে বিন্ময়, যে আনন্দ জন্মে, ইতর জনে তাহার অল্লাংশের অন্ুভবেও 
অধিকারী নহে। যে আবিষ্কারে বৈজ্ঞানিকের লোমহর্য উপস্থিত হয়, 
সেই আবিষ্কারের সংবাদে অবৈজ্ঞানিকের কিছুমাত্র ইন্দ্রিয়বিকার 
জন্মে না। বৈজ্ঞানিক বিস্মিত হইয়া নিরূপণ করেন, হৃর্্ের দুরত্থ 
নয়কোটী মাইল, অবৈজ্ঞানিক তাহ নির্বিকারে শুনিয়া থাকেন এবং 
নব্বই কোটী হইলেও তাহার বিস্ময়ের মাত্রা অধিক হয় না। আলোক 
সেকপণ্ডে লক্ষ ক্রোশ বেগে ভ্রমণ করে, ইহা প্রতিপার্দন করিয়া বৈজ্ঞা- 
নিক অসাধ্যসাধনের স্পন্ধীয় স্পদ্ধিত হন, অবৈজ্ঞানিক অতি অকা- 
তরে তাহার সেই অসাধ্যসাধনসংবাদ মানিয়! লয় । তাহার কোন 
ইন্তিয় কোনরূপ বিকার লক্ষণ দেখায় না। বিশ্বব্যাপী ঈথরের অথবা 
অতেগ্ত অচ্ছেছ্চ পরমাণুর অস্তিত্ব প্রতিপ্রশ্ন করিয়া বৈজ্ঞানিক যখন 
আস্ফালন করেন, তাহার অবৈজ্ঞানিক বন্ধু পুরাতন পুঁথির ছে'ড়া 


ক 


পাতা খুলিয়। তাহাকে দেখাইয়। দেন যে, তীহার চৌদপুরুষ পুর্বে 
এই তথ্য আবিষ্কৃত হই! গিয়াছে ; তাহার বিশেষ কোন কৃতিত্ব নাই! 
সেই বিশ্বব্যাপী ঈখর কঠিন পদার্থ না তরল পদার্থ এই দারুণ সমন্ঠার 
সমাধানে বসিয়া যখন বৈজ্ঞানিকের শিরংপীড়া উপস্থিত হস্ব; 'অথব। 
সেই পরমাথুগুলি ভাঙিয়া চুরিয়া, ইপেক্টু নের গু'ড়ায় পরিণত হুই তেছে 
দেখিয়া যধন তিনি মাধায় হাত দিয়া বসেন, তখন তাহার আত্মীন় 
জন, তাহার অকারণ ছুশ্চিন্তার কারণ না পাইয়া তাহার ভবিষ্যতের 
জন্য-চিন্তিত হন। তাহার প্রতিবেশীদের মধ্যে কেহ বাত্তাহাকে 
পাগল ঠাওরায়, কেহ বা তাহাকে কোনরূপ দৈবশক্তিসম্পর্র লোক 
মনে করিয়া তাহার বাক্য বেদবাক্য বলিয়া! নিধ্বিকাব্র চিত্তে মানিয়া 
লয়। পাগল ঠাওরানে। বরং সহ যায়; কিন্তু এই নিব্বিকারতা একে- 
বারে অসহ্য। নির্জন স্বীপের সমস্ত ক্লেশ আলেকজান্দার সেলকার্ক 
সহিয়াছিলেন; কিন্তু তাহার মত গোটা মানুষকে নূতন দেখিয়াও 
পশু পাখীতে বিকার লক্ষণ দেখায় নাই, ইহা তাহার অসহ্য হইয়াছিল। 
অনধিকারীর নিকট তব্বকথা প্রকাশে তত্বদর্শার! চিরকালই কুষ্টিত 
এবং এই জন্যই অবৈজ্ঞানিক জনসাধারণের সম্মুখে বৈজ্ঞানিক বাত্তী 
উপস্থাপিত করিতে অনেক বৈজ্ঞানিক সঙ্কোচ বোধ করেন। ষত 
পহজ ভাষাতেই বিজ্ঞানের উপদেশ উপদিষ্ট হউক না, অনধিকারী, 
ষে বৈজ্ঞানিক সত্যের ষধার্থ তাৎপর্য্য হৃদরঙ্গম করিবে তাহার সম্ভাবন্কী 
অল্প। জুরি ব্যতীত ইতর লোকে যণিমাণিক্যের সমুচিত সমাধা 
করিবে তাহার সম্ভাবনা অল্প । মুক্তার মাল। সকলের গলায় শোভা 
“পায় না। নরের নিকট উহার আদর হইতে পারে; কিন্তু নরের 
শাখাবিহারী কুটুম্বের গলায় উহার যথোচিত আদরের সম্ভাবনা! কিছু 
ঝিরল। রী 
৮. এ সমস্তই সত্য। তথাপি বড় বড় বৈজ্ঞানিক পগ্ডিত সময়ে 





অসময়ে ইতর জনকে নিকটে ডাকিয়। তাহাদের সন্থুখে বিজ্ঞান শাস্ত্রের 
গুরু গম্ভীর তত্বগুলি উপস্থিত করিয়াছেন, ইহার প্রচুর উদাহরণ 
আছে। অধ্যাপক টিগালের নাম পূর্বেই করিয়াছি ; অবৈজ্ঞানিক 
জনসমাজের সহিত মাধামাধি গলাগলি করিতে তাহার মত'সকলে . 
প্রস্তুত না হইতে পারেন, কিন্তু হেলমহোৎ্জ, কেলবিন, টেট, 
ক্লিফোর্ডের মত দিকৃপালগণও '্াহাদের দেবলোক হুইভে অবসর 
মত নামিয়া আসিয়! বিজ্ঞানের অমৃততাণ্ড হইতে অমৃতক ণিকা।. 
মন্ত্য লোকে বিলাইতে কপণতা করেন নাই। স্বর্গের অমৃতের থেমন 
মাদকতা ছিল, বিজ্ঞানামৃতেও সেইরূপ একটা মাদকতা আছে। 
মাদক দ্রব্যের একটা সাধারণ লক্ষণ এই ষে, অপরকে না বিলাঈলে 
আনন্দের পূর্ণতা হয় না। বিজ্ঞানামোদীও অপরকে আপনার 
আনন্দের ভাগ দিতে চান ১ না দিতে পারিলে তাহাদের আনন্দ পুর্ণ 
হয় না। অপরকে মাতাইতে প্রবৃত্ত হইলে তথন আর অধিকারী 
অনধিকারী বিচার করা চলে না। ভৈরবীচক্রে সকল বর্ণই 
দ্বিজোত্তম হইয়! যায়, তখন জাতিবিচারের অবসর ঘটে না। 

এই ক্ষুদ্র গ্রন্থের ভূমিকা লিখিতে বসিয়া! এত বড় বড় নাম ও 
বড় বড় কথা আনিবার হয়ত কোন প্রয়োজন ছিল না। গ্রম্তকর্তী। 
আমাদের মতই মত্ত্যলোকের অধিবাসী; তবে দেবলোক হইতে 
দিকৃপালেরা বিজ্ঞানামৃতের যে ছিটা-ফৌটা যাহ মত্ত্যলোকে নিক্ষেপ 
করিয়। থাকেন, তিনিও আমাদের -মতই তাহার আস্বাদন করিয়া 
থাকেন, এবং সেই ছিটা-ফোটার আস্বাদনে তাহার আত্মীয় স্বজন 
প্রতিবেশীকে অংশভাক্‌ করিবার জন্ত আহ্বান করিয়া! থাকেন। 
এই জন্য তিনি কাহার আত্মীয় শ্বজন প্রতিবেশীর কৃতজ্ঞতা-ভাজন। 
বাঙ্গালাদেশে তাহার এই উদ্ধমের সহযোগী অধিক নাই। তিনি 
কয়েক বৎসর ধরিয়। বঙ্গদেশে অবৈজ্ঞানিক পাঠকসযাজের মধ্যে 


প্রকতি-পরিচয় | 


শি ০0৫শ্বািিশিশিশিশ 


ঈথর। 


বাজিকর দৃরে দীড়াইয়! যখন ছুর্কোধ মন্ত্র উচ্চারণ করিতে করিতে 
তাহার পুতুলগুলিকে নাচাইতে থাকে, তখন দর্শকমাব্রেরই মনে 
বিস্ময়ের সঞ্চার হয়। বলা বাহুলা, মন্ত্রের আশ্চর্য্য শক্তির উপর বিশ্বাস 
করিয়া বিস্ময়ের উদয় হয় না; সহত্র চক্ষুর তীক্ষু দৃষ্টিকে এড়াইয়া 
বাজিকর যে কৌশলে লুক্কায়িত তারগুলিকে টানিয়া ভেল্‌কি 
দেখাইতেছে, দর্শক তাহারি কথা মনে করিয়া বিস্মিত হন। 

এইপ্রকার ভেল্কি ব্যতীত অনেক ভেল্কি প্রতিদিনই 
আমাদের নজরে পড়িতেছে। আমরা কোন অতিপ্রাকৃত কারণ 
নির্দেশ করিয়া তাহা! ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করি ন]। প্রকৃতির শক্তি 
যখন নানা জটিলতার ভিতর দিয়া বিচিত্র আকারে আমাদের সন্তুথে 
আসিয়া দীড়ায়, তখন কেবল যুত্তি দেখিয়া তাহাকে প্রকৃতির দৃত 
বলিয়া চেনা, সত্যই কঠিন হইয়া পড়ে। কিন্তু এপ্রকার ছন্মবেশ 
অধিক দিন ভুলাইয়া রাখিতে পারে না। যে অতিহ্ক্্ তার টানিয়া 
 প্রক্কৃতি দেবী ভেল্কি দেখা ইয়া থাকেন, তাহ] শেষে ধরা পড়িয়া যায়। 

ত্রিশ বৎসর পূর্বে জগদ্বিখ্যাত পঙ্ডিত ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েল এ প্রকার 
কতকগুলি প্রান্তিক ভেন্কির কারণ নির্দেশ করিবার জন্য গবেষণা 
আবন্ত করিয়াছিলেন। বহু দুরে অবস্থিত ছুই পদার্থ কিপ্রকারে 


প্‌ 


২ ০ প্রকৃতি-পরিচয়। 
পরম্পরকে আকর্ষণ করে, এবং কোটি কোটি যোজন দূরবর্তাঁ জ্যোতি- 
ফ্কের তাপালোক কাহাকে অবলম্বন করিয়া ছুটাছুটি করে, ইহা স্থির' 
করাই গবেষণার উদ্দেগ্ত ছিল। তিনি এই সকল বিষয় অবলম্কনে ফে. 
একটি জ্ঞানগর্ভ ও নবতত্বপুর্ণ বক্তৃতা পাঠ করিয়াছিলেন, তাহা আজও, 
অতুলনীয় হইয়া রহিয়াছে । 

দুরে দাঁড়াইয়া কোন বস্থকে সচল করিতে হইলে, একটা সূংযোজক 
পদার্থের একান্ত প্রয়োজন । ইহাকে অবলম্বন করিয়াই চালক বস্তকে 
সচল করে। শিলাখগুকে নড়াইতে হইলে আমরা তাহাতে রজ্চু 
বাধিয়া টানি; কিংব। বংশদও দিয়া তাহাকে ঠেলিতে আরম্ভ করি। 
শরীরের বল এ সংযেজক রজ্জু বা বংশখগডকে অবলম্বন করিয়া শিলায় 
পৌছিলে, সেটি স্থানত্রষ্ট হয়। মহাশৃন্টের জ্যোতিষ্ষগুলি যে, 
পরম্পরকে আকর্ষণ করে, তাহাতে আর মতদ্বৈধ নাই। ইহা কেবল 
বৃহৎ জড়পিণ্ডেরই ধর্ম নয়; শত হৃর্য্যোপম বৃহৎ নক্ষত্র হইতে আরম্ 
করিয়া সুক্ম ধুলিকণাপর্য্যস্থ সকলেই আকর্ষণধন্টণী। জড় কিপ্রকারে 
পরস্পরের মধ্যে আকর্ষণ পরিচালনা করে, তাহ] স্থির করিবার জন্য 
এপর্যন্ত প্রাচীন ও আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ অনেক গবেষণা করিয়! 
আসিতেছেন॥। কোন বিষয় লইয়! একাধিক ব্যক্তি গবেষণা করিতে 
থাকিলে, প্রায়ই মতের অনৈক্য দেখা দেয়; কিন্তু এই ব্যাপারে 
সকলে একই দিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন। যখন বহুদূরব্তী 
হইয়াও পদার্থ সকল পরস্পরকে টানাটানি করে, তখন কোন এক 
অতীন্দরিয় পদার্থে সমস্ত ব্যবধান পূর্ণ আছে বলুয়! অনেকেরই বিশ্বাস 
হইয়াছিল এবং দূরবর্তী পদার্থগুলিকে এই অতীন্দ্রিয় বস্তই সংযুক্ত 
রাখে বলিয়! তাহারা অনুমান করিয়াছিলেন । 

কোন জিনিসের এক অংশ ধরিয়া! টানিলে স্যগ্র জিনিসটাতে 
টান পড়ে; ইহাও একটা অত্যাশ্তর্য্য ব্যাপার । পদার্থের গঠনের ' 


সূচীপত্র । 


ঈথর টি 
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বিজ্ঞানপ্রচারের জন্ত যে চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন' তজ্জন্ত বঙ্গসাহিত্য 
তাহার নিকট খণী। কেননা বাঙ্গাল! সাহিত্য এবিষয়ে নিতান্ত 
দরিদ্র। এই গ্রন্থে সেই দারিপ্র্যের কতকটা মোচন হইবে । বাঙ্গল! 
সাহিত্যে বৈজ্ঞানিক গ্রন্থের একান্ত অভাব। শ্রন্থকর্তা সেই অভাব 
খোচনে ষে কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন, আমি সেই কৃতিত্বের কিঞ্চিৎ 
পরিচয়দখনের এই স্থযোগ পাইয়া পরম আনন্দ অগ্কুভব করিতেছি । 


্রীরামেন্দ্রম্ুন্দর ত্রিবেদী | 


বিজ্ঞাপন । 


গত ছয় সাত বৎসরে প্রবাসী, বঙ্গদর্শন, তত্ববোধিনী পত্রিকা, « 
সাহিত্য-সংহিতা এবং মানসী প্রভৃতি মাসিক পত্রিকায় আমার যেং 
সকল বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাদেরি মধ্য হইতে 
কয়েকটিকে বাছিয়া লইয়৷ এই পুস্তক প্রকাশ করা হইল। বৈজ্ঞানিক 
রচনাকে সুখপাঠ্য করিয়া! সাধারণ পাঠকের নিকটে উপস্থিত কর! 
ফেক্ষমন্তার কাজ, তাহার অভাব রচনাকালে পদে পদে অন্ুতব 
করিয়াছি । এই দৈন্য সত্বেও বাঙ্গালায় বৈজ্ঞানিক গ্রস্থ প্রকাশে 
প্রবৃত্ত হইয় সুধী পাঠকের নিকটে হয় ত অপরাধী হইয়াছি। 

ভূগর্ভের প্রাচীন স্তরে সঞ্চিত লুপ্তজীবের শিলাময় কক্কাল জীব- 
বিজ্ঞানের সম্পূর্ণতার পক্ষে যেমন প্রয়োজনীয়, প্রাচীন পঞঙ্িতদিগেরু 
সুদীর্ঘ সাধনার ফলগুলি প্রচলিত নান! বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তের স্ুুপ্রতি- 
ার পক্ষে তেমনি অপরিহার্ধ্য । অপ্রচলিত প্রাচীন সিদ্ধান্তগুলি 
ইতিহাসের সামগ্রী । সেগুলিকে না বুঝিলে, যে সকল চিন্ত) ও ভাব 
নানা আধুনিক মতবাদের সৃষ্টি করিয়াছে, তাহাদের অভিব্যক্তির 
সুত্র খুজিয়া পাওয়! যায় না। এজন্ত গ্রন্থে নি আলোচনায় 
পুরাতনকে ত্যাগ করিতে পারি নাই । 

অনেক প্রবন্ধে পাঠক একই বিষয়ের পুনরালোচন। দেখিতে 
পাইবেন। এই পুনরুক্তি-দোষ ইচ্ছারুত। গ্রন্থের বহু প্রবন্ধের মধ্যে 
যে কোনটিকে পড়িতে আরম্ভ করিলে পাঠক যাহাতে তাহার পূর্ণাকার 
দেখিতে পান? তাহারি জন্ত এই ব্যবস্থা । কোন আলোচ্য বিষয়ের 
আযুল বৃত্তান্ত জানিবার “জন্ত পাঠককে কোন পূর্ব প্রবন্ধের পাতা 
উল্টাইতে হইবে না।. 

্রঙ্গচর্য্যাশ্রম, 
শান্তিনিকেতন, বোলপুর । শ্রীজগদানন্দ রায়। 

আযষাড। ১৩১৮ । 


ঈথর। ৩ 


খবর জানিতে চাহিলে, বৈজ্ঞানিকগণ বলেন, বস্তমাত্রই অণুময় এবং 
অণুণুলি এপ্রকার ভাবে সুসজ্জিত যে, কেহ কাহাকেও স্পর্শ করিয় 
থাকে না; অর্থাৎ অণুগুলির মধ্যে বেশ একটু বিচ্ছেদ থাকিয়া যায়। 
এইপ্রকার সুস্পষ্ট বিচ্ছেদ থাকা সন্বেও, কতক অণুকে টানিতে 
থাকিলে তাহাদের সহিত অপর অগুশুপির সঞ্চলন হয় কেন, তাহা 
বাস্তবিকই চিন্তার বিষয়। আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ এই ব্যাপারটিরও 
মীমাংসার জন্য অনেক গবেষণা করিয়াছিলেন, এবং শেষে সিদ্ধান্ত 
হইয়াছিল, মালার পুষ্পগুলি যেমন বিচ্ছিন্ন থাকিয়। শুক্র হত্রের বন্ধনে 
আবদ্ধ থাকে, পদার্থের বিচ্ছিন্ন অণুগুলিও সেই প্রকারে কোন এক 
সংযোজক পদার্থ দ্বারা পরস্পরের সহিত যুক্ত আছে। আমরা যখন 
বলপ্রয়োগ করিয়া লৌহশলাকাকে বাকাইতে আরম্ভ করি, তখন এ 
সংযোজক পদার্থ ই টান পাইয়। বাকিতে আরম্ভ করে এবং তাহারি সঙ্গে 
সঙ্গে আবদ্ধ অণুগুলি স্থানত্রষ্ট হইয়] পড়ে । 

যে অতীন্দ্রিয় পদার্থটি এই প্রকারে অণুর অবকাঁশে থাকিয়া 
পরম্পরের সন্বন্ধ রক্ষা করে এবং বায়ুমগুল ও মহাশৃন্যের সর্ধবাংশে 
পরিব্যাপ্ত থাকিয়া আকর্ষণ ধর্শের বিকাশ করে, আধুনিক বৈজ্ঞানিক- 
গণ তাহাকেই ঈথর নামে আখ্যাত করিয়াছেন। 

ঈথরের অস্তিত্ব মানিয়া লইবার আর কোন প্রয়োজন আছে 
কিনা, আমরা এখন তাহার আলোচনা করিব । জগদ্বিখ্যাত পণ্ডিত 
নিউটন সাহেব তীহার মহাকর্ষণের নিয়মাদ্দির আলোচনাকালে 
ঈথরের ন্যায় সর্বব্যাপী পদার্থের অস্তিত্বের সম্ভাবনা জানিতে পারিষ়া- 
ছিলেন। তিনি এক নিবন্ধে (0706081 0061169) স্পষ্টই বলিয়াছিলেন, 
জড়কে যদি কোন এক অতীক্দ্রেয় পদার্থের মধ্যে নিমগ্ন বলিয়া 
"মনে করা যায়, এবং ইহ1 জড়ের নিকটবর্তী হইবামাত্র স্বল্পচাপ- 
বিশিষ্ট হইয়া! পড়ে বলিয়া স্বীকার কর! যায়, তবে মহাকার্ষণের 
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নিয়মাদির একটা ব্যাখ্যান পাওয়া যাইতে পারে । আধুনিক বৈজ্ঞা- 
নিকগণ নিউটনের পূর্বোক্ত কথাগুলির সারবত্তা বুঝিয়া ঈথরন্মক 
একটি জিনিসের অস্তিত্বে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতেছেন। ইহার! 
দেখিয়াছেন, জড়ের মূল উপাদান অর্থাৎ ইলেক্টুন্‌ উৎপন্ন হইবা- 
মাত্র, সত্যই পার্স্থ ঈথরের চাপকমার লক্ষণ প্রকাশ পায়। অতি- 
পরমাণু অর্থাৎ ইলেক্টে ন্‌ অন্নপদিনমাত্র আমাদের সহিত পরিচিত 
হইয়াছে । বৈজ্ঞানিকগণ অনুমান করিতেছেন, ঈথরই কোন প্রকারে 
বিরৃত হইয়া! পড়িলে, অতিপরমাণুর উৎপত্তি হয়। এই অনুমান 
সত্য হইলে, নিউটনের উক্তির সত্যতা প্রতিপন্ন হইবে বলিয়। অনেকে 
আশা করিতেছেন। সুতরাং, অতিপরমাণুর আবিষ্কারের পর হইতে 
যে, ঈথরের অস্তিত্বের প্রমাণ আরো স্পষ্টতর হইয়। দাড়া ইতেছে, 
তাহা এখন আর অস্বীকার করা যায় না। 

মহাকর্ষণের নিয়মাদির সহিত আমাদের বিশেষ পরিচয় আছে 
সত্য, কিন্ত এই আকর্ষণ ঠিক কি প্রকারে পদার্থে উৎপন্ন হয়, তাহা 
আমরা জানি না। কাজেই ঈথরকে আকর্ষণের উতৎপাদকরূপে 
জানিয়াও এসন্বন্ধে আমাদের জ্ঞান বিশেষ বৃদ্ধি পায় নাই। এজন 
কেবল মহাকর্ষণের অস্তিত্ব দেখিয়া! এখন ঈীথরের আস্তিত্ব স্বীকার 
করা যাইতেছে না। তাপালোক এবং চুন্বক ও বিদ্যুতের শক্তি দ্বারাই 
ঈথরের অস্তিত্ব বিশেষভাবে প্রতিপন্ন হইয়াছে। 

তাপ, আলোক ও বিদ্যুৎ যে, পদ্ার্থবিশেষের স্পন্দনকর্তৃক 
উৎপাদিত হয়, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই'। কিন্তু যে জিনিসের 
স্পন্দনে এসকল শক্তির বিকাশ হয়, ব্রদ্ধাও্ খুজিয়৷ তাহার দর্শন 
পাওয়া ভার। আমাদের পরিচিত কোন পদার্থের কম্পনকে আলোক- 
স্পন্দনের অনুরূপ দ্রুত করা যায় মাই; অথচ আলোকবহ কোন 
একটা পদার্থের যে অস্তিত্ব আছে, তাহা সুনিশ্চিত। এই সুনি- 
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শ্চয়ের জন্য বৈজ্ঞানিকগণ একট। আলোকবহু পদার্থ জানিয়! 
লইয়া, তাহাতে আলোক-উৎপাদনের উপযোগী অনেকগুলি ধর্পের 
আরোপ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। গত শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক- 
দ্িগের মধ্যে ক্লার্ক ম্যাক ওয়েল, এক সময়ে বিদ্ভা ও জ্ঞানে সকলের 
অগ্রণী হইয়াছিলেন। ইনি ঈথরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করিয় স্পষ্টই 
বলিয়াঁছিলেন, যে মহাশূন্যে গ্রহনক্ষত্রাদি অবস্থিত, তাহা কখনই শূন্য 
নয়। এই জ্যোতিষ্কধচিত অনন্ত স্থান নিশ্চয়ই কোন এক পদার্থে 
পূর্ণ আছে; ইহাই নক্ষত্রের সহিত নক্ষত্রকে, হৃর্য্যের সহিত 
সুধ্যকে, এক মহা যোগস্থত্রে আবদ্ধ রাখিয়াছে। কোটিযোজন 
দুরবর্তী জ্যোতিক্ষে হাইড্রোজেনের এক অতিস্প্ন কণার স্পন্দন 
আরম্ভ হইলে, এ সর্বব্যাপী পদার্থ ই ম্পন্দনগুলিকে আনিয়া রশ্শি- 
নির্বাচন-যন্ত্রে (51১6০৮০5০০০) বর্ণচ্ছত্রের (5০০৮:017) উৎপত্তি 
করে। 

আলোকপরিবাহণই ঈথরের একমাত্র ধর্ম নয়; চৌম্বক ও 
বৈদ্যুতিক ব্যাপারেও ঈথরের কাধ্য ধরা পড়িয়াছে। বিখ্যাত 
বৈজ্ঞানিক ফ্যারাডে ঈথরের সহিত বিদ্যুতের সম্বন্ধ আবিষ্কার 
করিতে গিয়া, তাহার সমগ্র জীবন 'অতিবাহন করিয়াছিলেন । 
ঈথরই যে, চৌম্বক ও বৈদ্যুতিক ধর্মের একমাত্র উৎপাদক; এই 
মহাতআ্সাই তাহা প্রথমে অনুমান করিয়াছিলেন। তাহার পর অপর 
বৈজ্ঞানিক্দিগের গবেধপায় সেই অন্ুমানই তবিষ্বদ্ধাণীর ন্যায় সফল 
হইয়া পড়িয়াছে। “ইহার! বিদ্যুৎ ও চৌম্বক শক্তির সহিত ঈথবের 
প্রত্যক্ষ যোগ দেখিতেছেন। অধ্যাপক টম্সন্‌ (]. )- 10170177901 ) 
পরীক্ষানৈপুণ্যে এবং অপাধারণ শান্ত্রজ্ঞানে বৈজ্ঞানিক সমাজে অতি 
উচ্চ আসন প্রাপ্ত হইয়াছেন। অন্পদিন হইল, ইনিই বলিয়াছেন, 
আমর! ব্রদ্মাণ্ডে যত জড় দেখিতে পাই, তাহ] এক ঈথরেরই রূপান্তর- 
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মাত্র। ততিন্ন, পদার্থের অন্তনিহিত শক্তি এবং 1/077608) 
প্রভৃতিও সেই ঈধর হইতে উৎপন্ন । কাজেই ঈথর এখন কেবল 
আলোকবহ নয়, ব্রন্মাণ্ডের নান প্রাকৃতিক ব্যাপারের মূলেও ইহ। 
বর্তমান । 

ঈথর জিনিসটা কিপ্রকার এখন আলোচনা করা যাউক। 
জড়েব্র যেসকল ধন্ম এবং অবস্থার সহিত আমাদের পরিচয় আছে, 
তাহা লইয়া বিচার করিতে গেলে ঈথরকে জড়ের কোটায় ফেল৷ 
যায় না। জড়ের সাধারণ ধর্মের সহিত ইহার অনেক অনৈক্য দেখা 
যায়। কাজেই জড় বলিলে আমরা যাহ] বুঝি, ঈথর তাহ। নয় । ঈথরই 
জড়ের মূল উপাদান। লজ. সাহেব (১।: 011৮6] 19056 ) যে একটি 
উদাহরণ দ্বারা জড় ও ঈথরের পার্ধক্য প্রকাশ করিয়াছেন, আমরা 
এখানে সেটির উল্লেখ করার লোভ সংবরণ করিতে পাবিলাম না । ইনি 
বলেন, এক খণ্ড রজ্জুতে গ্রন্থি রচনা করিলে যেমন রজ্জুকে গ্রন্থি দ্বার 
রচিত না বলিয়া আমরা গ্রস্থিকেই রজ্জু দ্বার] গঠিত বলি, সেইপ্রকার 
ঈথরকে জড়ময় না বলিয়া জড়কেই ঈথরময় বলা উচিত। সকল 
বস্তকেই আমরা উপযুক্ত বলপ্রয়োগে স্থানান্তরিত করিতে পারি, 
কিন্তু কোন শক্তি দ্বারা ঈথরকে স্থানান্তরে লওয়া যায় না। জড় ও 
ঈথরের এই পার্থক্যটাই বিশেষ সুস্পষ্ট । ঈথর আবর্তিত ও 
স্পন্দিত হইতে পারে, এবং পারে চাপ (5৯৯) দিয়া নিজে 
প্রসারিত (569170 ) হইবাঁরও চেষ্টা করিতে পারে, কিন্তু স্থানা- 
স্তরিত হইতে পারে না। 

ঈথর জিনিসটা যে, সাধারণ কঠিন পদার্থের স্তায় নয়, তাহ! 
বৈজ্ঞানিকমাত্রেই স্বীকার করিয়া থাকেন। যাহা সমগ্র বিশ্বকে 
জুড়িয়৷ আছে, তাহার অবস্থ! দ্রব ( £151) হওয়ারই কথ।। এখন 
প্রশ্ন হইতে পারে, যে জিনিস নিজেই ভ্রব, তাহ! কি নানা কঠিন বস্ত 
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উৎপাদিত করিতে পারে? জলের ন্যায় দ্রব সামগ্রী দ্বার! গৃহনিন্াণ 
যেপ্রকার অসস্তব, ঈথর দিয়া লৌহ, গ্লাটিনম্‌ প্রস্ৃতি ধাতুর উৎপত্তি 
প্রথম দৃষ্টিতে সেইপ্রকারই অসম্ভব বলিয়া মনে হয়; কিন্তু প্রকৃত 
ব্যাপার তাহ! নয়। অনেক স্থলে দ্রব পদার্কে ঠিক কঠিন বস্তর 
স্যায়ও কার্ধ্য করিতে দেখা যায়। লর্ড কেল ভিন এবং অধ্যাপক 
লজ এই সম্বন্ধে অনেক পরীক্ষা! করিয়াছিলেন। আমরা এখানে 
ইহাদের ছুই একটি পরীক্ষার বিবরণ দরিয়া, দ্রব বস্তর কঠিনবৎ 
কার্ষ্যের কথা বুঝাইতে চেষ্টা করিব । 

সাধারণ রেসমের হ্ত্রকে কখনই লৌহ শলাকার ন্যায় কঠিন বল! 
যায় না। কিন্তু কপিকলে এ হ্যত্রকেই মালাকারে বাধিয়া ভ্রুত 
বুরাইতে থাকিলে, উহাকে সত্যই কঠিন হইতে দেখাযায়। এই 
অবস্থায় ্ত্রটিকে ধরিয়া কাপাইতে থাকিলে, কম্পনগুলি শ্ত্রের 
উপর দিয়া তরঙ্গাকারে চলিতে আরম্ত করে । শিকলকে ঘুরাইতে 
থাকিলে, তাহাও লৌহদণ্ডর ন্যায় খাড়া হইয়া পড়ে । জলের তিতরে 
হাত ডুবাইতে গেলে, হাত অবাধে জলে প্রবেশ করে। এই জলই 
পিচকারির মুখ দিয়া জোরে বাহির হইতে থাকিলে, তাহা কঠিন 
ইষ্টকের ন্তায় কাধ্য করে। সাধারণ কাগজকে বৃত্তাকারে কাটিয়া ঘুরা- 
ইতে থাকিলে তাহ! লৌহচক্রের ন্যায় কঠিন হইয়া দ্রাড়ায়। ইন্পাতের 
স্থল ফলকগুলিকে কাটিতে হইলে, চক্রাকার করাতকে এঁ কারণেই 
দ্রুত ঘুরাইতে হয়। সাধারণ লৌহের করাত ঘুরিবার সময়ে এত 
কঠিন হইয়! দাড়ায় যে, তাখার স্পর্শে ইম্পাতের ন্যায় কঠিন জিনিসও 
অনায়াসে দ্বিখ্ত হইয়। পড়ে। 

এই সকল উদাহরণ হইতে বেশ বুঝ! যায়, ঈথর নিজে দ্রব পদার্থ 
সুইলেও অতি দ্রুত বেগে ঘৃণিত হইবার সময়ে তাহাতে কঠিন 
পদার্থের অনেকগুলি ধর্ম আপন! হইতেই প্রকাশিত হইয়। পড়ে £ 


৮ প্রকৃতি-পরিচয় । 
সুতরাং ঈথর হইতে জড়ের উৎপত্তি একবারে আসম্ভব বল' 


যায় না। 
য্ত্রপাহায্যে ঈধরকে দুরাইয়া তাহার কার্ধ্য দেখিবার জন্য 


বৈজ্ঞানিকগণ এপর্য্যস্ত অনেক পরীক্ষা করিয়াছেন; কিন্তু আশান্ 
রূপ ফললাভ করিতে পরেন নাই। সার. অলিতার লঙ্গ লৌহচক্রকে 
প্রতি মিনিটে চারি হাজার বার ঘুরাইয়া এবং তাহার উপর আলোক 
গাত করিয়া, ঈথরকে চঞ্চল করিতে পারেন নাই। এই সকল দেখিয়া 
মনে হয়, উহাকে ঘুণিত করিবার কৌশল আজও আমাদের করায়ত 
হয় নাই; কিন্তু বৈদ্যুতিক উপায়ে ঈথরকে চঞ্চল করা গিয়াছে। 
বিদ্যুদ্যুক্ত পদার্থকে ঘন ঘন আন্দোলিত করিতে থাকিলে, নিকটব্তী 
ঈথরে আপন। হইতেই তরঙ্গ উঠিতে আরস্ত করে । তা? ছাড়া কোন 
বিদ্যুছ্যক্ত পদার্থকে সহসা বিছ্যুনুক্ত করিলেও ঈথর চঞ্চল হয়। 
এই সকল উপায়ে ঈথরতরঙ্গের উৎপাদন এখন অতি সহজ হইয়া 
ধাড়াইয়াছে। রন্জেনের রশ্মি (৫-1২2১৭) আজ কাল এই প্রক্রিয়াতেই 
উৎপাদিত করা হইয়া থাকে। 

যাহা হউক, ঈথরকে গতিশীল করিবার সহস্র চেষ্টায় ব্যর্থ হইয়াও, 
বৈজ্ঞানিকগণ ইহার অস্তিত্বে কণামাত্র সন্দেহ প্রকাশ করেন নাই। 
তাপালোক, বিদ্যুৎ ও চুম্বকের প্রত্যেক কার্য্ে ঈথরের অস্তিত্বের যে 
সুম্পষ্ট প্রমাণ পাওয়! যায়, তাহাই ইহাদের বিশ্বাসকে অক্ষু্ রাখি- 
স্াছে। ও 


রজতের 


বিদ্যুতের উৎপত্তি 


শতাধিক বৎসর পূর্বে যেদিন ভল্টা তড়িৎ্প্রবাহের আবিষ্কার 
করিয়া জগৎকে বিশ্মিত করিয়াছিলেন, সেই শুভ মৃতুর্ত হইতে তড়িদৃ- 
বিজ্ঞান ক্রমেই উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতেছে। বিদ্যুতের নান! 
অদ্ভূত শক্তিতে আজকাল যে কত অভাবনীয় ও কর্ননাতীত কার্য 
সুসাধ্য হইয়া পড়িতেছে, তাহার বিশেষ বিবরণ প্রদান নিশ্রয়োজন। 
কিন্ত বিদ্যুৎ জিনিসটা. কিঃ এবং ইহার উৎপতিস্থান কোথায়, জিজ্ঞাস! 
করিলে, আজকালকার প্রধান বিজ্ঞানরথীর নিকটেও সহৃভর পাওয়া 
ষায় না। বিদ্যুৎ ঠিক আলোক নয়, তাপও নয় এবং পরিজ্ঞাত কোন 
বায়ব বা তরল পদার্থের সহিত ইহার কোনও সম্বন্ধ নাই, একথা সকল 
বৈজ্ঞানিকই বুঝেন এবং বুঝাইতেও পারেন। কিন্তু এই সকল ছাড়া 
অপর সহত্র সহত্র জ্ঞাত ও অজ্ঞাত ব্যাপারের মধ্যে কোন্টি বিদ্যু্যৃততি 
পরিগ্রহ করিয়৷ জগৎকে ভেল্কি দেখাইতেছে, তাহা কোন বিজ্ঞানবিৎ 
আজও নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারেন না। 

যে জিনিসট। যত রহস্যময়। তাহার ভিতরকার সংবাদ জানিবার 
জন্য মানুষের ততই প্রবল আকাঙ্ষা দেখ! যায়। এই জন্য এক 
বিদ্যুংকে অবলম্বন করিয়া এপর্য্যস্ত অনেকগুলি মতবাদের প্রচার 
হইয়া গিয়াছে । একটি মতবাদের অযৌক্তিকতা প্রতিপন্ন হইলে, 
অচিরাৎ আর একটি সিদ্ধান্ত তাহার স্থান অধিকার করিয়াছে। তাহার 
পর সেটাও পরবস্তাঁ বৈজ্ঞানিকদিগের কঠোর পরীক্ষায় হতগৌরব 
হইয়। পড়িলে, তৃতীয় মতবাদের আবির্ভাব দেখা গিয়াছে। 

অতি প্রাচীন পগ্ডিতগণ বিদ্যুৎসন্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানিতেন 
'না। তৈলক্ষটিক (4১77067) লঘু পদ্ার্থকে আকর্ষণ করে, কেবল 
এই অতি ক্ষুদ্র বৈদ্যুতিক ব্যাপারের সহিত তাহাদের পরিচয় ছিল ॥ 


১০. প্রকৃতি-পরিচয়। 


কিন্তু তড়িদৃবিজ্ঞানের এই অবস্থাতেও তৎসন্বন্ধীয় মতবাদের অভাব 
হয়নাই। থেলিজ, (71১9) নামক জনৈক পণ্ডিত স্বেই সময়ে 
প্রচার করিয়াছিলেন, চুন্বকে যেমন একটা আকর্ষণী শক্তি আছে, 
'তৈলম্ষটিকেরও সেই প্রকার একটি শক্তি আছে। থেলিজের কথাট!' 
খুব সহজ সন্দেহ নাই, কিন্তু ইহা দ্বারা শিশু তড়িদৃবিজ্ঞানের যে 
কোন উন্নতি হইয়াছিল, তাহা কিছুতেই বলা যায় না। 

এই ত গেল অতি প্রাচীনকালের কথা । যোড়শ শতাব্দীর পণ্ডিত 
গিলবার্ট সাহেব পদার্থবিশেষের পরস্পর সংঘর্ষণে তড়িতের উৎপত্তি 
দেখিয়া ঘে মতবাদ প্রচাব করিয়াছিলেন, এখন তাহার আলোচনা 
করা যাউক। ইনি বলিলেন, ঘর্ষণ করিলে পদার্থে যে তাপ উৎপন্ন 
হয়, তাহাই ঘর্ষণতড়িতের (17100101981 151001010) মূল কারণ। এই 
তাঁপহেতু তড়িছুৎ্পাদক বস্ত হইতে এক প্রকার অতিস্থক্স পদার্থ স্বতঃই 
বহির্গত হয়। তাহার পরে বাহিরের বাতাসের সংস্পর্শে আসিলেই 
তাহা শীতল ও সঞ্কুচিত হইয়া সেই উৎপাদক বস্তটির সহিত পুনমিলিত 
হইবাঁর চেষ্টা করে, এবং সঙ্গে সঙ্গে নিকটের লঘু পদার্থ গুলিকে 
টানিয়া লইতে চায়। বৈদ্যতিক বিকর্ষণের ( চ২০]915101) ) সহিত 
বোধ হয় তাতৎ্কালিক পগ্ডিতগণের পরিচয় ছিল না) নচেৎ 
তৎ্সন্বদ্ধেও এইরূপ একট] মতবাদের কথা শুনা যাইত। 

গিলবাটের পরে বয়েল (7০1০ )-নামক জনৈক বিখ্যাত পগ্ডিত 
বিদ্যুৎসন্বন্ধীয় পূর্বোক্ত মতবাদটির - কিঞ্চিৎ সংস্কার করিয়া, ইহাকে 
একট) নূতন আকার দিয়াছিলেন। কিন্তু পরবর্তী কালে নান? অভিনব 
বৈদ্যুতিক ধর্ম আবিষ্কৃত হইলে, সংস্কৃত মতবাদটির দ্বারাও তাহাদের 
(কোনও ব্যাখ্য। পাওয়া যায় নাই। কাজেই উভয় মতবাদকেই অমূলক 
বলিয়া বর্জন করিতে হইয়াছিল । | 

ইহার পরেই হক্সবি ও আবি নোলের (4৮১৪ ০1167) গবেধণা- 


বিদ্যুতের উৎপত্তি । ১১ 


কাল। অধ্যাপক হকৃসবি বনু পরীক্ষাদি দ্বার! স্থির করিয়াছিলেন, 
যেমন জ্বলন্ত পদার্থ হইতে আলোকরেখা বহির্গত হয়, বিদ্যুদূযুক্ত 
পদার্থ হইতেও সেইপ্রকার কোন বস্ত রশ্মির আকারে নির্গত হয়। 
ইহ বায়ুর ভিতর দিয়া অগ্রসর হইবার সময়ে প্রবল ধাঞ্চা দিয়] 
পার্ববস্তী স্থানের কতক বায়ুকে স্থানচ্যুত করিতে থাকে । কিন্তু বায়ু 
স্থানচ্যুত হইয়া থাকিবার জিনিস নয় ; ধাকার মাত্র! কমিয় আসিলেই 
পার্বস্থ বায়ু শূন্যস্থান অধিকার করিবার জন্য ধাবিত হয়। কাজেই সেই 
বৈদ্যুতিক রশ্মিকে ঘেরিয়। একট! বায়ুপ্রবাহ উৎপন্ন হইয়| পড়ে, এবং 
তাহ। বিহ্যদৃযুক্ত পদার্থের অভিমুখেই ধাবিত হইতে চায়। হক্সবির 
মতে, বেছ্্যতিক আকর্ষণ এবং পূর্বোক্ত বাযুপ্রবাহ হেতু লঘু পদার্ধের 
সঞ্চরণঃ একই ব্যাপার । 

নোলের মতবাদটি কিছু নৃতন ধরণের। তিনি বলিতেন, 
তড়িছুৎ্পাদ্ক বস্তমাত্রেই একপ্রকার পদার্থ আবদ্ধ থাকে । সকল 
বস্ততেই অণুগুলির মধ্যে যে এক বন্ধন থাকে, তাহা তেদ করিয়৷ এঁ 
বিছ্যৎ্পদ্দার্থ সাধারণতঃ বাহির হইতে পারে না, কিন্তু ঘর্ষণাদি দ্বার! 
চাপ দিতে থাকিলে, আবদ্ধ বৈছ্যতিক পদার্থটা চোয়াইয়। বাহির 
হইয়। আমাদের ইন্দ্রিয়গোচর হইর। পড়ে। 

পৃর্ধোজু দুইটি সিদ্ধান্ত, প্রচারের অল্পকাল পরেই অমূলক বলিয়া 
প্রতিপন্ন হওয়ায় পরিত্যক্ত হইয়াছিল। কিন্তু ইহাদের স্থান অধিক 
কাল শুন্য থাকিতে পারে নাই। বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ফ্রাঙ্ক লিনের 
একপ্রবহ-বাদ এবং অধণাপক' সিমারের দ্বিপ্রবহ-বাদ শূন্ত স্থান যুগপৎ 
অধিকার করিয়াছিল। 

স্রাঙ্কলিন্‌ বলিতেন, স্বতাবতঃই এক প্রকার প্রবহপদার্থ (710 ) 
বস্তুক্ষাত্রেই অবস্থান করিতেছে; ইহাই বিছ্যুৎ। স্বাতাবিক অবস্থায় 
জড়ে এই পদার্থটা সমভাবে অবস্থান করে। কাজেই তাহাতে 


১২ প্রকৃতি-পরিচয়। 


বিছ্যতের কোন চিহুই দেখা যায় না। কিন্তু কোন উপায়ে সেই 
পদার্থের পরিমাণ বাড়াইয়া বা কমাইয়া দিলে, তৎক্ষণাৎ তড়িতের 
লক্ষণ প্রকাশ পায়। কাচে ফ্লানেল, বা রেশমী কাপড় খসিলে আমরা 
কাচস্তিত সেই সমঘন প্রবহপদার্থকে অল্প করিয়া দেই, কিন্তু ফ্লানেলে 
তাহার পরিমাণ বাড়িয়া যায়। এই জন্য কাচ ধনাত্মক ( চ০99165৪ ) 
এবং ফ্লানেল, খণাত্মবক (1২০8৭6৮০ ) তড়িতে পূর্ণ হইয় পড়ে । 

সিমারের মতবাদটি আবার আর এক রকমের । ইনিও ফ্রাঙ্ধ লিনের 
স্ঠায় তড়িজ্জনক পদার্থের কল্পনা! করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন ; কিন্তু 
ইহার মতে সেই প্রবহপদার্থের সংখ্যা একটি নয়,_স্পষ্টই দুইটি এবং 
পরস্পর বিপরীতধন্্ী । ইহাদের বিশেষ ধর্ম এই যে, কোন ছুইটি 
বস্ত যদি উহাদের মধ্যে একটি দ্বারাই তড়িদূযুক্ত হয়, তবে উভয়ের 
মধ্যে বিকর্ষণী শক্তি দেখ। যায়। কিন্তু আবার সেই ছুইটিকেই যদি 
বিভিন্ন বৈদ্যুতিকপদার্থ দ্বারা তড়িদ্যুক্ত করা যায়, তবে আকর্ষণী 
শক্তির উৎপত্তি হইয়া পড়ে । জড়পদার্থমাত্রই স্বাভাবিক অবস্থায় 
এ ছুই প্রবহপদার্৫থকে সমপরিমাণে গ্রহণ করে ; এজন্য এই অবস্থায় 
বিছ্যতের পরিচয় পাওয়। যায় না। কিন্তু ঘর্ষণা্দি বারা এই সাম্য 
ভাবটিকে বিচলিত করিলেই বিদ্যুতের প্রকাশ হইয়৷ পড়ে। 

ফ্রাঙ্ক লিন্‌ এবং সিমারের পূর্বোক্ত সিদ্ধান্ত ছুইটির স্বাহায্যে প্রায় 
সকল পরিজ্ঞাত বেছ্যতিক ধর্শের কারণ নির্দেশ করা চলে । এই 
জন্য সিদ্ধাণ্ড দুইটির মধ্যে কোন্টি সত্য তাহা স্থির করিবার নিমিত্ত 
গত শতাব্দীর বৈজ্ঞানিকদিগের মধ্যে অনেক তর্কবিতর্ক হইয়াছিল; 
কিন্তু ইহার একটা চরম মীমাংসা হইয়া উঠে নাই। এই কলহের 
ফলস্বরূপ তাতকালিক বৈজ্ঞানিকসম্প্রদায় দ্বিধ! বিভক্ত হুইয়! কতক 
ফ্রাঙ্ক লিনের শিয্ত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং কতক সিমারের 
মতবাদ সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন মাত্র। উনবিংশ 


বিদ্যুতের উৎপত্তি । ০১৩ 


শতাব্দীর মধ্যতাগে এই দুইটি মতবাদ পণ্ডিতসমাজে এত প্রতিষ্ঠা 
লাভ করিয়াছিল যে, কোনও নুতন সিদ্ধান্ত দ্বারা ইহাদের ভিডি 
সহসা কম্পিত হইবে বলিয়া, কেহই তখন কল্পনা করিতে পারিতেন 
না। কিন্তু ফারাডে ও হামৃফ্রে ডেভির শিল্প জুল, (7০৭1০) ও 
মেয়ার. ( 1157০:)-প্রমুখ আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ শক্তির অবিনশ্বরতা। 
সম্বন্ধীয় পুরাষ্তিন সত্যটাকে মৃত্তিমান্‌ করিয়া তুলিলে, ফ্রাক্কলিন্‌ ও 
সিঁমারের সিদ্ধান্তের মূলে কুঠারাঘাত হইয়াছিল। 

নব্য বৈজ্ঞানিকগণ বলিতে আরম্ত করিয়াছিলেন, সিদ্ধান্ত দুইটি 
দ্বার বিদ্যুতের নানা জটিল ধন্মকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করা সহজ হয় বটে, 
কিন্তু তন্বার! বিদ্যুতের উত্পত্তিরহস্তের কোন কিনারা হয় না। 
শিক্ষার্থীর পক্ষে উভয় মতবাদ্ই বিশেষ উপকারী । ইহাদের সাহায্যে 
জটিল বৈদ্যুতিক ধর্ম গুলিকে বেশ গুছাইয়। আয়ত্ত করা যাইতে পারে, 
কিন্তু তত্বান্ুসন্ধিৎসুর নিকট থেলিজের মতবাদ এবং সিযার ও ফ্রাঙ্ক - 
লিনের সিদ্ধান্তের মূল্য একই। 

আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ বিদ্যুতের উৎপত্তিসম্বন্ধে কি বলেন, 
এখন দেখা যাউক। ইহাদের কথাগুলি বুঝিতে হইলে, এখন 
বিজ্ঞান কোন্‌ পথে ধাবিত হইতেছে, তাহার একটু পরিচয় প্রদান 
আবশ্তক। আজকালকার পণ্ডিতগণ বলিতেছেন, জগতের প্রত্যেক 
প্রাকৃতিক ব্যাপারকে বিরাট্‌ প্ররুতি হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়৷ ক্ষুদ্র 
পরীক্ষাগারের প্রাচীরের মধ্যগত করিলে, তাহাকে ঠিক ভাবে 
দেখা হয় না। দেখিতে ইইলে, তাহাকে সেই বিরাট্‌ প্ররুতিরই 
অংশম্বর্ূপ করিয়! দেখিতে হইবে। প্রাচীন পগ্ডিতগণ প্রকৃতিকে 
থণ্ড থণ্ড করিয়া! দেখিয়া একটা মহা ভুল করিয়াছিলেন, এবং ইহারই 
_ ফল তাহার] প্রত্যেক প্রার্কতিক ঘটনাকে এক একটা সম্পূর্ণ নৃতন 
: স্ষ্টি বলিয়। অনুমান করিয়া ফেলিতেন। কাজেই তাহাদের প্রত্যেক- , 


১৪ প্রকৃতি-পরিচয়। পু 


টির কারণ নির্দেশ করিবার জন্য এক একটা অদ্ভুত মতবাদের 
প্রয়োজন হইত। বোধ হয় এই জন্যই প্রাচীন বিজ্ঞানশাস্ত্ে 
তাপ, আলোক, চুম্বক এবং বিদ্যুৎ প্রত্যেকেরই জন্য এক "একটা 
পৃথক্‌ মতবাদ স্থান পাইয়াছিল। আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ বিদ্যুৎকে, 
বিরাট প্রাকৃতিকশক্তিরই রূপান্তর বলিয়া শ্বীকার করিয়া যে ফল 
পাইয়াছেন, তাহা অদ্ভুত। এই পথে না চলিলে, ইহারাও হয়ত পূর্ব্ব- 
বর্তী পণ্ডিতদ্দিগের স্ঠায় আরে ছুই চারিটি সিদ্ধান্তের প্রচার করিয়া, 
বিদ্যুতের ইতিহাসকে অযথা ভারপগ্রস্ত করিয়া তুলিতেন। 

একটু বিবেচনা করিলেই দেখিতে পাই, প্রতিদিনই আমাদের 
চক্ষুর সম্ুথে যে সকল শক্তির বিকাশ হইতেছে, তাহার প্রত্যেক ক্ষুদ্র 
অংশ প্রকৃতির বিরাট শক্তিসম্পদের এক এক ক্ষুদ্র কণামাত্র। তাপ, 
আলোক, বিদ্যুৎ চৌন্বকাকর্ষণ, মাধ্যাকর্ষণ, রাসায়নিক যোগবিয্মোগ 
সকলই প্রকৃতির বিপুল শক্তির অঙ্গীভূত। প্রকৃতির শক্তিভাগারের 
ক্ষয় নাই, বৃদ্ধিও নাই, কিন্তু পরিবর্তন আছে, এবং এই পরিবর্তন 
আছে বলিয়াই প্রকৃতি এত বৈচিত্র্যমরী। যে শক্তি সৌরকিরণাঁকারে 
, ভূতলে পতিত হইয়া জলকে বাম্পীভূত করিতেছে, তাহাতে উহার 
ক্ষয় হয় না। সৌরতাপ গুঢাবস্থায় সেই বাম্পেই অবস্থান করে। 
তাহার পরে যথাকালে বাম্প জমিয়া জল হইতে আরম্ত করিলে, সেই 
তাপেরই পুনবিকাঁশ হয়। মানুষ সৌরুতাপ-পুষ্ট শক্তিময় খাছ দেহস্থ 
করিয়া যে বলের সঞ্চয় করে, চলাফেরা উঠা-বস৷ প্রভৃতি কার্ষ্য 
তাহারি বিকাশ দেখা ফায়। আবার আমাদের প্রত্যেক পাদক্ষেপে 
ব্যয়িত শক্তি, হয় তাপ বা অপর কোনও মৃষ্তি গ্রহণ করিয়] কার্য্যা- 
স্তরে নিযুক্ত হইতেছে। আধুনিক বৈজ্ঞ/নিকগণ বৈছ্যুতিক ব্যাপার- 
গুলিকেও এই প্রকার প্রাকৃতিক শক্তির বিকাশ বলিতে চাহিতেছেন'।, 
; বৃক্ষশাথা নত করিতে গেলে, বা বন্দুক হইতে গুলি ছুঁড়িতে গেলে, 


বিদ্যুতের পরিচয় । ৮১৫ 


যেমন কিঞ্চিৎ শক্তিব্যয়ের আবশ্তুক হয়, সেই প্রকার টেলিগ্রাফের 
তারের সাহায্যে বিদ্যুতপ্রবাহ চালাইতে হইলে, বা কোনও ধাতু- 
ফলককে বিছ্যুদূযুক্ত করিবার চেষ্টা করিলে, শক্তিব্যয়ের আবশ্যকতা 
দেখা যাঁয়। গাড়ীর কলে প্রযুক্ত শক্তি যেমন তাহার গতিতে, বাঁ চাকা! 
' ও রেলের ঘর্ষণজ তাপে বিকাশ পায়, বিছ্যুতের উৎপত্তির জন্য প্রযুক্ত 
শক্তিও ঠিকখ্সই প্রকারে নানা কার্ধ্য দেখাইর! রূপান্তর গ্রহণ করিতে 
থাকে। 

সাধারণ শক্তি কি প্রকারে বিদ্যুতে পরিণত হয়, এখন দেখা 
যাউক। আধুনিক বিজ্ঞানের মতে জড়জগতে কেবলমাত্র দুইটি নিত্য 
বস্তর অস্তিত্ব আছে। একটি উল্লিখিত বিশাল শক্তিস্ত,প, এবং অপরটি 
সামগ্রী (11266) 1 উভয়ই অক্ষয় এবং পরিমাণে চিরস্থির | 
কেবল এই ছুইটি অবলম্বন করিয় প্রত্যেক প্রাকৃতিক ঘটনার কারণ 
নির্দেশ অসম্ভব দেখিয়া, বহু অনুসন্ধানের পরে বৈজ্ঞানিকগণ তাপা- 
লোকের বাহক ঈথর বা আকাশ নামক একটি বিশেষ পদার্থের 
অস্তিত্ব বুঝিতে পারিয়াছেন। আধুনিক পগ্ডিতগণের এই পদার্থটাই 
অবস্থাভেদে স্থিরতড়িৎ, তড়িৎ-প্রবাহ এবং চৌব্বক শক্তিরূপে আমা- 
দের চোখে পড়ে। বিছ্যতের উৎপত্তি, বিছ্যুদ্বাহক তার বা তড়ি- 
তের আধার ধাতুফলকের ভিতরে হয় না, ইহাদেরই বাহিরে যে 
ঈথর অবস্থিত, তাহাতেই তড়িতের উৎপত্তি । টেলিগ্রাফের তার 
বিছ্যুৎকে পথ দেখাইয়া লইয়া যায় মাত্র এবং ধাতুফলক ঈথরের 
অবস্থাবিশেষকে একটা নিবিষ্ট স্থানে আবদ্ধ রাখে । 
* এখন দেখা যাঁউক, ঈথরের কোন্‌ অবস্থায় বিদ্যুৎ-শক্তির বিকাশ 
হয়। বৈজ্ঞানিকগণ পরীক্ষা কবিয়া দেখিয়াছেন, আকাশ বা ঈথরের 
একপ্রকার কম্পনই বৈদ্যুতিক শক্তি বিকাশের একমাত্র কারণ। 
' পর্দার্থমাত্রই ছুই প্রকারে কম্পিত হইতে পারে। তন্মধ্যে একটিকে 


১৬ প্রকৃতি-পরিচয়। 


উর্দাধঃ এবং অপরটিকে পাশাপাশি কম্পন বলা যাইতে পারে। কোন 
পদ্দার্থ যখন জলে ভাসিতে ভাসিতে নাচিতে থাকে; তখন আমরা 
সেই কম্পনকে উর্ধাধঃকম্পন বলিতেছি এবং সেই পদার্থরই প্রান্তদবয় 
যখন তরঙ্গাঘাতে ডুবিতে উঠিতে থাকে, তখন সেই সঞ্চলনকে . 
আমর! পাশাপাশি কম্পন আখ্যা দিতেছি । এই শেষোক্ত কম্পনট। 
কতকটা নিক্তির দণ্ডের আন্দোলনের অনুরূপ ৭ ঈথর অনস্থাবিশেষে 
ধাক্কা পাইয়! ছুই প্রকারেই কম্পিত হইতে পারে। বৈজ্ঞানিকগণ' 
ইহার উদ্ধীধঃকম্পন এবং পাশাপাশি আন্দোলনকে 1100০- 
50260 05011196107 এবং 1520600-01600010 0১০11126197 সংজ্ঞা 
দিয়া থাকেন। ভাসমান পদার্থে যেমন এই উভয় কম্পনই যুগপৎ 
সম্ভবপর, ঈথরকণাতেও ঠিক সেই উর্ধাধঃ ও পাশাপাশি কম্পন 
এক সঙ্গে দেখাযায়। আধুনিক পণ্ডিতগণ বলেন, এই দুই কম্পন- 
বলের (90955) সমবেত কার্যদশর। ঈথরের অংশবিশেষের যে 
আকারগত পরিবর্তন (5817) ঘটে, তাহাই বিদ্যুতের উৎ- 
পাঁদক ঈথরতরঙ্গ । অধ্যাপক ম্যাক্সওয়েল ঈথরের এই বিশেষ 
কম্পনকে 179০0৮০-১1981)00 09501112097 নামে আধ্যাত 
করিয়াছেন। 

এই বৈদ্যুতিক সিদ্ধাস্ত-অনুসারে আলোকোৎ্পাদক ঈথরতরজ 
এবং বিদ্যুুৎপাদক তরঙ্গের মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য নাই। 
পার্থক্যটা কেবল কম্পনমাত্রায় সীমাবন্ধ। আমাদের ইন্দ্রিয়গুলি 
পরীক্ষা করিলে, তাহাদের কার্যে নানাগ্রকার অপুর্ণতা দেখা যায়। 
আমাদের শ্রবণেন্ট্রিয় আছে, কিন্তু সকল শব্দ শুনিতে পাই না। 
শব্দোৎপাদ্ক বাযুতরঙ্গের কম্পন দ্রুততর হইয়া একট! নির্দিষ্ট সীম। 
অতিক্রম করিলে, সে শব্দটা] এত চড়া হইয়। পড়ে যে, তাহ] শ্রবণেন্ি- 
. য়কে আর উত্তেজিত করিতে পারে না। অতি চড়া শব্ধ এবং নিস্তব্ধতা - 


বিদ্যুতের উতপত্তি। ১:১৭ 
আমাদের কর্পে সমান ফল উৎপাদন করে । অতি ধীর কম্পনজাত 
শবশ্রবণেও আমাদের কর্ণ বধির । শকোতৎ্পাদক বায়ুকম্পনের সংখ্যার 
হাস হইতে হইতে একট! নির্দিষ্ট সীমার নীচে পৌছিলে, শবের 
সুর এত খাদে নামিয়া আসে যে, তাহা আর শ্রবণেন্দ্িয়ের গ্রা 
হয় না। শ্রবণশক্তির ন্যার আমাদের দৃষ্টিশক্তিরও সীম! আছে। 
বানবচক্ষু* রক্তপীতাদি কয়েকটি যাত্র বর্ণ দেখিতে পায়। গণনা 

' করিয়া দেখা গিয়াছে, ঈথরকণ। প্রতি সেকেণ্ডে চারিশত লক্ষ- 
কোটিবার (7০917 110170760 011110175 ) স্পন্দিত হইয়া! যে আলোক 
উৎপাদন করে, তাহাই আমাদের নিকট প্রাথমিক বর্ণ অর্থাৎ রক্তা- 
লোকরূপে প্রতিভাত হয়। তারপর ম্পন্দনসংখ্য! বৃদ্ধি পাইতে 
থাকিলে যথাক্রমে পীত, হরিৎ ও ভায়লেট ইত্যাদি বর্ণের অস্তিত্ব 
অনুভব করিতে পারি। কিন্ত কম্পনসংখ্যা লোহিতালোক-উৎপাদক 
স্পন্দনের দ্বিগুণ হইয়! পড়িলে, তাহা আমাদের চক্ষুকে আর উত্তে- 
জিত করিতে পারে না। স্থূল কথায় বলিতে গেলে, রক্তরশ্মির 
উৎপাদক কম্পন অপেক্ষা ধীর এবং ভায়লেট আলোকজনক তরঙ্গ 
অপেক্ষা দ্রুত ঈথরকম্পন দ্বারা যে আলোক উৎপন্ন হয়, তাহ। দেখিতে 
মানবচসক্ষু চিরবঞ্চিত। বৈদ্যুতিক সিদ্ধান্তের মতে, আলোকতরঙ্গ ও 
বিছ্যছৎপাদক ঈথরকম্পন একই ব্যাপার হইলেও, বিছ্যাতের তরঙ্গ 
ধীর। এজন্য ইহা আমাদের দর্শনেক্জি়কে উত্তেজিত করিতে পারে 
না। ইহার বিকাশ আমর! কেবল তড়িতেই দেখিয়! থাকি। 

ঈথর বা তড়িতের দুইটি সম্পূর্ণ পৃথকৃ অবস্থা আছে। বৈজ্ঞানিক- 

* গণ ইহাদিগকে ধনাত্মক; (59516156 ) এবং খধণাত্বক' (০5০৮1৮6), 
এই ছুই সংজ্ঞায় আখ্যাত করেন। সর্বব্যাপী ঈথরের ক্ষুদ্রতম স্থানেও 
এই দুইয়ের একত্র সমাবেশ থাকে, তাই আমর! ঈথর অর্থাৎ বিছ্যাৎ- 
সাগরে ডুবিয়া থাকিয়াও, সকল সময়ে বিদ্যুতের সন্ধান পাই ন1। 
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কিন্তু কোন রেশমী কাপড় দ্বারা কাচদও ঘর্ষণ করিয়া ব৷ প্রকারান্তরে 
অপর শক্তি প্রয়োগ করিয়া, আমরা ধনধণের সেই সাম্যভাবের বিচলন 
করিতে পারে । এ অবস্থায় ধনঞ্খণ (79510৮6 2170 [5290৮6 ) আর 
একাধারে থাকিতে না পারিয়া কোন একটির বিকাশ দেখাইতে 
আরম্ভ করে। ইহাই ঘর্ষণজ বা অচল তড়িৎ। 

বিছ্যাত্প্রবাহের (515০৮0০ 0007606) উৎপত্তি অনুসন্ধান করিতে 
গেলেও সেই অচল তড়িতে আসিয়। উপস্থিত হইতে হয়। বৈজ্ঞানিক- 
গণ বলেন, ঘর্ষণজ তড়িতের সহিত বিছ্যুৎ্প্রবাহের কোনই অনৈক্য 
নাই। ছুই স্থানের মধ্যে উতয়বিধ তড়িতের গমনাগমনই তড়িৎ- 
প্রবাহ । বিছ্যৎকোষের (0611) তার যখন বিচ্ছিন্ন অবস্থায় থাকে, 
তখন তাহার এক প্রান্ত 'ধন এবং অপর প্রান্ত “খণ? তড়িতে পুর্ণ. 
ধাকে। বাতাসের বাধা অতিক্রম করিয়। উভয় তড়িত মিলিত 
হইতে পারে ন। বলিয়াই তারে তড়িত্প্রবাহ দেখা যায় না। তারের 
প্রান্তঘ্বয় সংযুক্ত করিয়া দাও, ধনাত্মক ও খণাত্মক তড়িৎ অবিছিন্ন- 
ভাবে পরস্পর মিলিত হইতে হইতে প্রবাহের উৎপত্তি কৰিবে। 
সুতরাং ঘর্ষণজ তাড়ৎ ও বিছ্যুৎপ্রবাহ, এই ছুয়ের কার্ষ্যে দৃশ্ঠতঃ 
অনৈক্য থাকিলেও মূলে তাহার] এক। কাজে কাজেই তাহাদের 
উৎপত্তিতত্বও এক। 

বিদ্যত্প্রবাছের সহিত চুম্বকের একটা অতি নিকট আত্মীয়তা 
আছে। প্রাচীন প্ডিতগণও ইহার কথা জানিতেন। লোৌহ্দণ্ডে 
তার জড়াইয়া, পরে সেই তারের ভিতর দিয়া বিদ্যুৎ চালাইতে 
থাকিলে, লৌহখণ্ড ক্ষণিক চৌন্বকধর্ম্ম প্রাপ্ত হয়। প্রবাহ রোধ কর, 
লৌহদপ্ডের আর চুম্বকত্ব থাকিবে না। তবেকি স্বাভাবিক চুম্বককে 
ঘেরিয়া আমাদের অলক্ষিতে বিছ্যুত্প্রবাহ চলিতেছে 1? বিখ্যাত 
তড়িদ্ববিদ. আমৃপিয়্ার্‌ সাহেব ইহাই বিশ্বাস করিতেন, এবং তদঙ্ু- 


বিছ্যাতের উত্পতি । ১৯ 


সারে একটা মতবাদও প্রচার করিয়াছিলেন। কিন্তু আধুনিক 
পণ্ডিতদিগের গবেবণায় সে মতবাদ নিরর্ঘক হইয়! পড়িতেছে। আজ- 
কাল সকলে বলিতেছেন, চৌম্বক ধর্মও সেই বিদ্যুৎ বা! ঈথরের 
কম্পনবিশেষের প্রত্যক্ষ ফল। অধ্যাপক'লজ. গণিতকৌশলে দেখাইয়া 
ছেন, ঈথর আবর্তাকারে কম্পিত হইতে থাকিলে আবর্তগুলি চুম্বকের 
স্ায় পরস্পরকে আকর্ষণ বিকর্ষণ করিতে পারে । আঙকাল এই 
স্ক্স অবলম্বন করিয়া বলা! হইতেছে, চুম্বকপদার্থ-মাত্রেরই অণুলকল 
অসংখ্য কুক হুম আবর্ত রচনা করিয়া! ঘুরিতেছে, এবং সঙ্গে সঙ্গে 
সন্লিহিত ঈথরকেও সেই প্রকারে আবর্তিত করিতেছে। চৌম্বক 
ধর্ম্টা এই সকল ঈখর-আবর্তের বিকাঁশ ব্যতীত আর কিছুই নয়। 
আলোকোৎ্পাদক স্পন্দন এবং বৈদ্যুতিক তরঙ্গ যে মূলে এক, তাহ! 
অধ্যাপক ম্যাক্স ওয়েল্‌ গণিতসাহায্যে আবিষ্কার করিয়া সর্কপ্রথমে প্রচার 
করেন। কিন্ত প্রত্যক্ষ প্রমাণের অতাবে নৃতন কথাটা সকলে অত্রান্ত 
বলিয়া হ্বীকার করিতে পারেন নাই। ম্যাক্স _ওয়েলের পর তাহার প্রিয় 
শি্য হেল্মহোজ বিষয়টি লইয়া গবেষণা! আরম্ভ করিয়াছিলেন, 
এবং সেই অতীল্ত্রিয় ধীর ঈথরকম্পনই যে, বিদ্যুতের উত্পাদক তাহ! 
তিনি নানা পরীক্ষান্ধারা বেশ বুঝিয়াছিলেন। ইহার পর বহুকাল 
বিছ্যুৎ-সন্বন্ধীয় আর কোন নূতন সিদ্ধান্তের কথা শুনাযায় নাই। 
মার্কনির তারহীন বার্ভীবহন-প্রথ প্রভৃতি নূতন আবিষ্কারগুলি 
স্যক্স ওয়েলের ঈথরীয় সিদ্ধান্তকে সুগ্রতিষ্ঠিতই করিতেছিল; বৈজ্ঞানিক- 
, গণ কিছুদিন বেশ নিশি হইয়্াই ছিলেন। কিন্তু কেছি জ বিশ্ব- 
বিগ্বালয়ের বিজ্ঞানাচার্ধ্য টম্সন্‌ সাহেব (]. ]. 171007507) সম্প্রতি 
বৈছ্যতিক তব্বে যে নূতন অণু-বাদের প্রতিষ্ঠার আয়োজন করিতেছেন, 
, ষ্তাহা দেখিয়! বৈজ্ঞানিকগণ চঞ্চল হইয়! পড়িয়াছেন। ইহাতে বিদ্াতের 
ইতিহাসে আর এক নৃতন অধ্যায় সংযোজিত হইতে চলিয়াছে। 


২০ * প্রকৃতি-পরিচয়। 


আমরা পদার্থমাত্রকেই সাধারণতঃ কঠিন, তরল ও বায়ব এই 
তিন অবস্থায় দেখিতে পাই। সাতাইশ. বৎসর পুর্বে সার্‌ উইলিয়ম্‌ 
ক্রুক্স্‌ (917 /1]11910। 07০0%.65) পদার্থের এক চতুর্থ অবস্থার কথা? 
প্রচার করিয়াছিলেন। প্রায় .বা়ুশৃন্ত কাচনলের ছুই প্রান্তে ব্যাটা- 
বির তার লাগাইয়া বিদ্যুৎ চালাইলে, নলের মধ্যে যে বেগুনে রঙের 
আলোক দেখা যায়, ক্রুক্স্‌ সাহেব পরীক্ষ। করিয়া তাহাতে দ্রুতগামী 
কুঙ্ক হুক্মন উজ্জ্বল অণুর প্রবাহ দেখিতে পাইয়াছিলেন। চতুর্থ অব- 
্থায় পদার্থমাত্রই যে, অণুর আকার প্রাপ্ত হয়, ইহ! বলাই তাহার 
উদ্দেশ্য ছিল। 

ক্রুকসের এই আবিষ্কারসমাচার টম্সনের কর্ণগোচর হইলে, 
তিনি ব্যাপারটি লইয়! স্বয়ং গবেষণা আরম্ত করিয়াছিলেন। ইহার 
ফলে ক্রুক্সের প্রত্যেক কথার সত্যতা প্রমাণিত হইয়াছিল, এবং সেই 
অতি হুমম অণুগুলির গুরুত্ব ও আয়তনও জান! গিয়াছিল। এখন 
সেইগুলিই বৈজ্ঞানিকদিগের নিকট অতিপরমাথু বা ইলেক্ট,ন্‌ 
€71০০৮:০০) নামে পরিচিত। এগুলি এত ক্ষুদ্র এবং লঘু যে আট শতটি 
একত্র না হইলে ওজনে একটি হাইড্রোজেনের পরমাণুর সমান হইতে 
পারে না৷ এবং একটি হাইড্োজেনের পরমাণুর অধিক্কত স্থানে ইহাদের 
লক্ষ লক্ষটি অনায়াসেই একত্র অবস্থান করিতে পারে । 

এই ইলেক্ট,ন্‌ জিনিসটাই আধুনিক বিজ্ঞানে এক বিপ্লব উপাস্থিত 
করিতে বশিয়াছে। সার্‌ অলিতার্‌ .লজ্‌, রদাৃফোর্ড, সডি এবং 
অধ্যাপক র্যাম্জে প্রমুখ প্রধান কৈজ্ঞামিকমাত্রই বলিতেছেন, 
ইলেকইট,নই বিদ্যুৎ, আলোক ও চৌন্বকশক্তির মূলকারণ। কেহ 
কেহ জড়োৎ্পত্তির মূলেও এ অডভুত জিনিসটাকে দেখিতে পাইতেছেন। 

পুর্ববেই বলা হইয়াছে, ইলেক্টুন্গুলি বিছ্যুৎপূর্ণ অতি নুল্্ হুঙ্র 
জড়কণা ব্যতীত আর কিছুই নয়। বিছ্বাৎহীন ইলেক্ট নৃ এপর্যন্ত 


বিদ্যুতের উতপত্তি। ১. ইডি 


দেখ! যায় নাই, এবং এইপ্রকার জিনিসের যে অস্তিত্ব নাই, ইছারে। 
প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। কাজেই বিদ্যুৎ এখন বৈজ্ঞানিকের চক্ষে 
অতিস্স্্ জড়ের আকারে প্রকাশ পাইতে আরম্ত করিয়াছে । ম্যাক্স 
ওয়েলের ঈধরীয় সিদ্ধান্ত যে আমাদের বর্তমান জ্ঞান-অনুসারে সম্পূর্ণ 
সত্য তাহার প্রচুর প্রমাণ পাওয়। গিয়াছে এবং নবাবিষ্কৃত অণু-বাদেও 
আমরা "ভুল দেখিতে পাইতেছি না। স্মুতরাং বিদ্যুতের উৎপত্তি 
সম্বন্ধে কোন্‌ যতবাদটি সত্য, কি উভয়ই সত্য, তাহ! স্থির কর] কঠিন 
হইয়া পড়িয়াছে। নানাদেশীয় বৈজ্ঞানিক সভাসমিতিতে বিখ্যাত 
পণগ্ডিতগণ আজকাল ইলেক্টন্‌ লইয়! অনেক আলোচনা করিতেছেন। 


“এই আলোচনার ফলে বিষয়টির সুমীমাংসা হইবে বলিয় আশা! 
করা যায়। 


সপ ০০ েখচররহাহারররার্চারিঞহিত 


পদার্থের মুল-উপাদান। 


নিউটন্কর্তৃক মহাকর্ষণের ( 01851656017 ) নিয়মাবিষ্কার এবং 
ভারুইনের অভিব্যক্কিবাদ প্রচার, এই ছুইটিই বর্তমান যুগে প্রধান 
আবিষ্কার বলিয়। শ্বীকৃত হইয়া আসিতেছে । এগুলির পর অনেক 
বৈজ্ঞানিক তত্ব জানা গিয়াছে এবং জড়বিজ্ঞানের নানা শাখা প্রশাখ। 
নানাপ্রকারে উন্নত হইয়াছে, কিন্তু প্রসারে কোন আবিষ্কারই নিউটন্‌ 
ও ডারুইনের তত্বের সমকক্ষ হইতে পারে নাই। বর্তমান যুগের 
খণ্ড খণ্ড নানা আবিষ্কার মানুষের শত শত প্রয়োজনে লাগিয়! 
বিজ্ঞানের ঘরাও দ্িকটাকে সুস্পষ্ট করিতেছে সত্য, কিন্তু জগদীশ্ব- 
রের প্রকৃত মহিম! নিউটন্‌ ও ডারুইন্ই আমাদিগকে দেখাইয়াছেন। 
অনন্ত আকাশের সহজ হৃর্যযোপম প্রকাণ্ড জ্যোতিষ্ক হইতে আরম্ভ 
করিয়া পদতল-লুঠঠিত অতি ুম্্ম ধূলিকণাপর্য্যস্ত ক্ষুত্রবহৎ বস্তুমাব্রই 
বিধাতার ষে মহানিয়মের শাসনে নিয়ন্ত্রিত হইয়। সর্বদ1 চল! ফের! 
করিতেছে, তাহার পরিচয় আমরা নিউটনের আবিষ্কারে জানিতে 
পারি। বিধাত ষে নিয়মে তাহার বৃহৎ জীবরাজ্যটিকে শাসনে 
রাখিয়াছেন, পুরুষপরম্পরায় সেই রাজ্যেরই অধিবাসী হইয়া আমরা 
তাহা ভাল করিয়া বুঝিতাম ন1। বৈজ্ঞানিকবর ডারুইন্‌ অভিব্যক্তিবাদ 
প্রচার করিয়৷ জীবজগতের শাসনতন্ত্রের আভাস দিয়াছেন। 

নিউটন্‌ ও ডারুইনের সিদ্ধান্তের ন্তায় আর একটি বৃহৎ বৈজ্ঞানিক 
তত্ব কয়েক বৎসর ধরিয়া জগতের প্রধান প্রধান বৈজ্ঞানিকদিগের 
দুটি আকর্ষণ করিয়া রাখিয়াছে। কোন মহাবিষ্কীরই একদিনে 
কুসম্পর হয় নাই। সুতরাং কতদিনে উহ] পরীক্ষাগার হইতে নিক্ষান্ত 
হইয়া স্থির সিদ্ধান্তের আকারে পুধির পাতায় আশ্রয় গ্রহণ করিকে 
তাহা এখন ঠিক বলা যায় না। তবে ইহা দ্বারা যে, জড়তত্বের অনেক 


পদার্থের মূল-উপাদান। ২৩ 


প্রহেলিকার সমাধান পাওয়া ফাইবে, তাহা অনায়াসে অস্থমান করা 
যাইতে, পারে। 

নূতন তত্ব আলোচন! করিবার পূর্বে বৈজ্ঞানিকগণ এখন জড়তত্ব 
সম্বদ্ধেকি মত পোবণ করেন, তাহা মনে রাখা আকশ্তক। ইহার। 
সকলেই একবাক্যে বলেন, এই জগতে মোট সম্তরটি মূল 
পদার্থ আছে, এবং ইহাদেরি বিচিত্র মিলনে নানা বস্তর উৎ 
হইয়াছে । জলবায়ু পুষ্পপত্রতৃণ শিলামৃত্তিকা' প্রভৃতি বস্তকে পরীক্ষা! 
করিলে, সেগুলিতে এ মুলপদার্থ ব্যতীত অপর কোন জিনিসের 
পাওয়। যায় না। প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক ভালউন্‌ (70থ197) এই 
সিদ্ধান্তটির প্রবর্তক। ইনি পূর্বোক্ত সত্তরটি মুল পদার্থের 
কণাকে পরমাণু (4১০77) সংজ্ঞা প্রদান করিয়াছিলেন এবং 
জাতীয় মূল পদার্থের সত্তর প্রকার পরমাণুই যে, হ্থষ্টির মূল-উপাদান। 
তাহাই ইহার দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছিল। 

বৈজ্ঞানিকগণ সহত্্ চেষ্টায় এ পরমাণুগুলির বিশ্লেষ দেখাইতে 
পারেন নাই, এবং প্রাকৃতিক পরিবর্তন পর্য্যবেক্ষণ করিয়াও উহাদের 
রূপান্তর দেখিতে পান নাই। কাজেই ডাল টন্‌ সাহেবের সিদ্ধান্তে 
বিশ্বাস করিয়া সকলেই বলিয়া! আসিতেছিলেন, জড়ের মূল-উপাদান 
অর্থাৎ পরমাণুর বিয়োগ নাই, এবং কোনও স্বাভাবিক ব কৃত্রিম 
প্রক্রিয়ায় তাহাদের একটিরও কোন পরিবর্তন হয় না। সৃষ্টির সময়ে ' 
ইহাদের সংখ্যা যত ছিল, আজও ঠিক তাহাই রহিয়াছে । পরমাণুর 
নুতন সৃষ্টি বা ধবংস একবারে অসস্তব। 

প্রাকৃতিক ব্যাপারের ঠিক গোড়ার খবর দেওয়! বড় কঠিন। স্থুল 
কথায় বলিতে গেলে, কোন বৈজ্ঞানিকই কোন প্রাকৃতিক ব্যাপারের 
খুল রহন্মের মীমাংসা করিতে পারেন নাই। রহস্তোত্তেদের জন্ম 
কিয়দ্,র অগ্রপর হইয়া সকলকেই ফিরিতে হইয়াছে। প্রকৃতির 







২৪ প্রক্কৃতি-পরিচয় | 
কর্মশালার বূহস্তষবনিক। যে কোন কালে উত্তোলিত হইবে, তাছারে। 
1 আশা নাই। সুতরাং জগৎ-রচনার প্রারস্তে কিপ্রকারে মৌলিক 
পরমাণুগুলির সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহ ডান্টন্‌ সাহেব বলিতে পারেন 
নাই। 

সুকৌশলে চুরুটের ধোয়৷ ছাড়িলে, ধোয়। ঘুরিয়! এক প্রকার অঙ্গু- 
বীয়ের আকার প্রাপ্ত হয়, এবং কাছাকাছি আসিলে তাহাদের পরম্প- 
রের মধ্যে আকর্ষণ বিকর্ষণের ভাব দেখা যায়। গত শতাব্দীর শেষে এই 
ব্যাপারটা! আচার্য হেল্মহোজ. ও লর্ড কেল্ভিনের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করিয়াছিল। তখন ইহার] জড়োৎপত্তির ও মহাকর্ষণের (078৬1- 
৮86০7) মূল কারণ আবিষ্কারে ব্যস্ত ছিলেন। কেল.ভিনের মনে 
হইয়াছিল, ধোয়ার ন্যায় লঘু পদার্থের ঘূর্ণনে যে অঙ্গুরীয়ের উৎপত্তি 
হয়, তাহাতে যখন আকর্ষণ বিকর্ষণের কাজ দেখা যাইতেছে, সর্বব্যাপী 
ঈথরের ঘূর্ণনজাত অঙ্গুরীয়ে আকর্ষণ বিকর্ষণের কাজ আরো সুস্পষ্ট 
দেখারই সম্ভাবনা । কেল.তিন্‌ অনুমান করিলেন, ঈথরের অতি সুক্ম 
হুম্ম অংশের ঘূর্ণনজাত হুত্র অঙ্গুরীয় গুলিই মূল জড়পদার্থ। হেল্য্‌- 
হোজ. সাহেব গণিতের সাহায্যে এই সিদ্ধান্তেরই পোষণ করিয়াছি- 
লেন। কিন্তু শেষে শ্বয়ং কেল্ভিন্ই ইহাতে অবিশ্বাসী হইয়। 
পড়িয়াছিলেন। কাজেই পদার্থের মূল-উপাদানের রহস্যটা তিমিরা- 

বৃতই রহিয়! গিয়াছিল। 
লর্ড কেল.তিনের পৃর্বোক্ত গবেষণার প্ররে এপর্যন্ত জড়ের মুল- 
উপাদান-নির্ণয়ের জন্ত আর নূতন চেষ্টা হয় নাই। ডাল টনের সেই, 
পরমাণুসিদ্ধান্তে বিশ্বাস রাখিয়া সকলেই বলিয়া আমিতেছিলেন, 
হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেন, তাত্রলৌহাদদি কতকগুলি জিনিসই 
মূল জড়পদার্থ, এবং তাহাদেরি বিচিত্র সম্মিললে জগতের নান! : 
"পদার্থের সৃষ্টি চলিতেছে । কিন্ত আজকাল ইংলও. ফ্রা্দ_ ও আমেরি- 


পদার্থের মূল-উপাদান । "২৫ 
কার বড় বড় বৈজানিকগণ যে ইলেক্ট, ন্‌ (2150000 0: ০010950129)- 
নামক এক নুল্াতিহুল্্ম পদার্থের সন্ধান পাইয়াছেন, তাহাকেই 
অনেকে জড়ের মুল-উপাদান বলিতে চাহিতেছেন। এই নবাবিষ্কৃত 
" ইলেক্টু ন্‌ বা অতিপরমাণুর উপরেই জড়ত্ব প্রতিষ্ঠিত হইতে চলিয়াছে। 
অতিপরমাণু জিনিসট। কি, প্রথমে আলোচন! কর! যাউক। কাচ 
বা গাল। ্রস্ৃতি কতকগুলি জিনিসকে ফ্লানেল বা অপর পশমি কাপড় 
দিয়া ঘষিলে, তাহাতে বিদ্যুৎ জন্মে এবং সঙ্গে সঙ্গে কাপড়েও এক 
প্রকার বিদ্যুৎ জম! হয়। এই দুইজাতীয় বিদ্যুতের কার্য কতকটা 
বিপরীত। ক্লানেলের বিছ্যৎ গালার বিহ্যৎকে আকর্ষণ করে, কিন্তু 
সেই ফ্লানেলের বিদ্যুৎকে আর এক খণ্ড ফ্লানেলের বিদ্যুতের নিকটে 
ধরিলে, তখন আর আকর্ষণের ভাব দেখা যায় না। এস্থলে উভয় বিছ্যৎ 
পরস্পর দূরে থাকিবার চেষ্টাকরে । তবেই দেখা যাইতেছে, এক- 
জাতীয়ই বিদ্যুতের মধ্যে বিকর্ষণ এবং ভিন্নজাতীয়ের মধ্যে আকর্ষণ 
একট] সাধারণ ধর্দ। বৈজ্ঞানিকগণ এই দুই বিদ্যুতের মধ্যে একটিকে 
ধনাত্মক (7১০১10৮€ ) এবং অপরটিকে ধণাত্মক (০8০৮০) আখ্যা 
দিয়াছেন । 
আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ বলিতেছেন, পূর্বোক্ত ধনাত্মক বিদ্যুৎ 
ঈথরের অতি হুস্ম অংশ ব্যতীত আর কিছুই নয়। রসায়নবিদূগণ 
পরমাণুর যে প্রকার আয়তন নির্ধারণ করিয়াছেন, এক একটি ধনাত্মক 
বিছ্যুৎ্কণা তাহা। অপেক্ষা বৃহত্তর নয়। এগুলির ভার নাই এবং অতি 
, উৎকৃষ্ট অণুবীক্ষণ যন্ত্রেও তাহাদের অস্তিত্ব ধর! পড়ে না। ব্রহ্গাগুব্যাপী 
ঈথরের এক একটি অতি শুল্স অংশ পৃথক হইয়া! যে, কি প্রকারে 
ধনাত্মক তড়িদ রূপে বিকাশ পায়, তাহা আজও জান! যায় নাই। 
**  খণাত্বক বিছ্যুৎসম্বন্ধে অনেক ব্যাপার জান! গিয়াছে । স্থুল 
কথায় বলিতে গেলে, ইহাকে অতিপু্্ব জড়কণাই বলিতে হয়, 


২৬৭ প্রকৃতি-পরিচয় । 


হিসাব করিয়া দেখ! গিয়াছে, প্রায় আটশত খণাত্বক বিদ্যুতের কণা 
জমাট না বীধিলে, একটি হাইড্রোজেনের পরমাণুর অস্ুন্ধপ ভার পাওয়। 
যায় না। আয়তনে ইহারা ততোধিক ক্ষুদ্র । হাইড্রোজেনের একটি- 
মাত্র পরমাণুর অধিকৃত স্থানে কোটি কোটি খণাত্মক বিছ্যাতের কণা ” 
অবাধে বিচরণ করিতে পারে। | 

পূর্বোক্ত খণাত্বক বিদ্যুতের কণাকেই বৈজ্ঞানিকগণ ইলেক্টন্‌ 
সংজ্ঞা দিয়াছেন। আমরা ইহাকেই অতিপরমাণু বলিতেছি। বাধু- 
হীন কাচনলের হুই প্রান্তে ব্যাটারির তার সংযুক্ত রাখিয়া বিদ্যুৎ 
চালাইতে থাকিলে, নলের ভিতরে এ অতিপরমাণুর অর্থাৎ খণাত্মক- 
বিদ্যুতের কার প্রবাহ চলিতে থাকে । বন্দুকের গুলি যেমন হঠাৎ 
বাধা পাইলে, অবরোধক জিনিসটাকে কীপাইয়া তুলে, বাম়ুহীন 
নলের ভিতরকার এই অতিপরমাণুর প্রবাহও প্লাটিনম্‌ প্রভৃতি গুরু 
ধাতুকর্তৃক অবরুদ্ধগতি হইলে, সেই প্রকারে ধাতু ফলককে কাপা- 
ইতে থাকে, এবং ইহার ফলে পার্স্থ ঈথরও স্পন্দিত হুইয়! এক 
প্রকার আলোকতরঙ্গ উত্পাদিত করিতে থাকে । এই আলোকই 
বিখ্যাত রন্জেন্‌ (£২০1765০7) রশ্মি। 

একটি সহজ পরীক্ষায় অতিপরমাণুর সুম্্রতার পরিচয় পাওয়া 
ষায়। পূর্ববিত নলের তিতরে প্লাটিনম্ফলক রাখিয়া প্রবাহের 
গতি রোধ কর। অতিপরমাণুগুলি প্রাটিনমের ন্যায় গুরু ধাতুর বাধ! 
তেদ করিয়া বাহির হইতে পারিবে না। কিন্তু আলুষিনিয়ম্‌ প্রভৃতি 
লঘু ধাতুর পাত দিয়া উহার্দের গতিরোধ 'করিলে, প্রবাহের কোন 
পরিবর্তনই দেখা যাইবে না। এস্থলে অতিপরমাণুখখলি লঘু ধাতুর ' 
বাধা ভেদ করিয়া অনায়াসে বাহির হইতে থাকিবে । প্রাটিনমের 
অণু. সকল খুব ঘনসন্নিবিষ্ট, কাজেই ইহার ছুইটি পাশাপাশি অণুন 
ভিতর যে ব্যবধান থাকে, তাহার মধ্য দিয়া অতিপরমাণু 


পদার্থের মূল-উপাদান। চে 


বাহির হইতে পারে না। প্লাটিনমের তুলনায় আলুমিনিয়মূ অনেক 
লঘু, এজন্য ইহার আণবিক ব্যবধানও বৃহভর। কাজেই ইহার 
অপুর ব্যবধানের তিতর দিয়া অতিপরমাণুর নির্গমন কঠিন হয় না। 
_প্লা্টিনমের তুলনায় আলুমিনিয়মের আণবিক অন্তর বৃহত্তর বটে, 
'কিস্ত এই বৃহৎ ব্যবধান আমাদের চক্ষে এত ছোট দেখায় যে” 
+স্বণুবীক্ষণযন্ত্র প্দয়াও তাহার সন্ধান পাওয়া যায় না। সুতরাং এক 
সঃ অতিপরুমাণু কত ক্ষু্র হইলে; তাহা সেই অতি পুল্স আণবিক 
ব্যবধানের ভিতর দিয়া অনায়াসে যাওয়া আস করিতে পারে, তাহা 
আমর! অনায়াসে অনুমান করিতে পারি । 

এখন মনে কর! যাউক, এক এক পরমাণুপ্রমাণ ধনাত্মক বিদ্যুৎ 
কণার ভিতর যেন লক্ষ লক্ষ অতিপরমাণু অর্থাৎ খণাত্মক বিদ্যুতের 
কণা আবদ্ধ হইয়। রহিয়াছে । পূর্বে বল! হইয়াছে, ধনাত্মক ও 
খণাত্মক তড়িৎ পরম্পরকে আকর্ষণ করে, এবং কেবল ধনাত্মক বা 
কেবল খণাত্মক তড়িৎ পরস্পর দূরে যাইবার চেষ্টা করে। সুতরাং 
এখানে ধনাত্মক তড়িতের কোষে আবদ্ধ ইলেক্,ন্গুলি যে, পরস্পর 
বিচ্ছিন্ন হইবার জন্য ছুটাছুটি আরম্ভ করিবে, তাহা! আমর! অনায়াসে 
বুঝিতে পারি। কিন্তু এই ছুটাছুটিতে উহার! সেই আবদ্ধ স্থান 
হইতে বাহির হইতে পারে না, কারণ বাহিরে যে ধনাত্মক বিদ্যুতের 
কোধ আছে, তাহাই উহাদিগকে সেই পরমাণুপ্রমাণ সংকীর্ণ গণ্ডীর 
ভিতর রাখিয়। দেয়। 

অধ্যাপক লজ, র্যাম্জে? রদাত ফোর্ডং এবং সডি (5০5 ) প্রমুখ 
বৈজ্ঞানিকগণ বলিতেছেন, ধনাত্মক তড়িতের পরমাণুপরিমিত কোবের 
ভিতরে আবদ্ধ অতিপরমাণুর ছুটাছুটি ্দগতে নিয়তই চলিতেছে, এবং 
এ গ্ননাত্বক তড়িতের ভিতরকার লক্ষ লক্ষ অতিপরমাণু লইয়াই 
আমাদের পরিচিত এক একটি পরমাণুর (4০7) গঠন হইয়াছে 


২৮ প্রকাতি-গরিচয় । 


আমরা পুর্কেই বলিয়াছি, সকল বস্তর পরমাণু সমান নয় । লৌহের 
পরমাণু তাত্রের পরমাণু হইতে সম্পূর্ণ পৃথকৃ। গুরুত্বে বা সাধারণ 
গুণে উহাদের কোনই এঁক্য নাই । ইহারি ব্যাখ্যানে নূতন সিদ্ধান্তি- 
গণ বলিতেছেন, পরমাণুষাত্রেরই কোষে ধনাত্মক বিদ্যুতের পরিমাণ 
একই থাকে বটে, কিন্ত কোষস্থিত অতিপরমাণুর সংখ্যা! পরমাণু-। 
মাত্রেই এক নয়। যতগুলি অতিপরমাণু আবদ্ধ থাফিয়! হাই 
জেনের পরমাণু রচনা করে, পারদের পরমাণুতে তাহারি তেইশগুণ 
অতিপরমাণু জড় হয়। এইজন্যই পারদের পারমাণবিক গুরুত্ব 
(4১60010 5151510 হাইড্রোজেনের তেইশ গুণ। 

প্রহরীর সংখ্য। না বাড়াইয় কয়েদির সংখ্যা ক্রমাগত বাড়াইতে 
থাকিলে, জেলখান। হইতে ছু'চারি জন কয়েদির পলায়নের সম্ভাবন। 
দেখা যায়। পরমাণুমাত্রেই ধনাত্মক বিদ্যুতের পরিমাণ সমান, 
কিন্তু ইহা যে সকল অতিপরমাণুকে প্রহরীর ন্যায় আবদ্ধ রাখে, 
তাহাদের সংখ্যা পদার্ধ তেদে কখন অধিক এবং কখন অল্প দেখা গিয় 
খাকে। কাজেই যেসকল পরযাণুতে অতিপরমাণুর সংখ্যা অত্যন্ত 
অধিক তাহা] হইতে, মাঝে মাঝে ছুইদশট1 অতিপরমাণু ধনাত্মক 
বিদ্যুতের বাধা অতিক্রম করিয়া যে বাহির হইয়। পড়িবে, তাহাতে 
আর আশ্চর্য্য কি! প্রত্যেক পরীক্ষায় অতিপরমাণুর এইপ্রকার প্রয়াণ 
সত্যই আবিষ্কৃত হইয়াছে। স্থির হইয়াছে, যে সকল পরমাণুতে অতি- 
পরমাণুর সংখ্যা হাইডোজেনের পরমাণুস্িত অতিপরমাণুর ছুইশতগুণ, 
কোষের ধনাত্মক তড়িৎ কোন গতিকে'সেই অতিপরমাণুগুলিকে 
আট্কাইতে পারে। কিন্তু সংখ্য। এই সীমা! অতিক্রম করিলেই 
অতিপরমাণু পরমাণুকোষের সংকীর্ণ গণ্তী ত্যাগ করিয়। বাহির হুইয়। 
পড়ে । ৫. 

ইউরেনিয়ম্‌, রেডিয়ম্‌, হেলিয়ম্‌, প্রভৃতি কতকগুলি হুর্লত ধাতুর 


পদাথের মূল-উপাদান | ২৯ 


পরমাণুতে অত্যন্ত অধিক পরিমাণে অতিপরমাণু আছে। এইজন্ 
এগুলি হইতে সর্বদাই অতিপরমাণু বাহির হইয়া থাকে । রেডিয়মূ- 
জাতীয় কয়েকটি গুরুধাতুর তেজোবিকিরণ লইয়া আজকাল বৈজ্ঞানিক 
স্লগতে যে আন্দোলন চলিতেছে, পাঠক তাহার কথা অবস্তই 
শুনিয়াছেন। নূতন সিদ্ধান্তিগণের মতে, এসকল ধাতুর তেজ সেই 
ঘৃ্ধনমূক্ত আঁতিপরমাণুর প্রবাহ ব্যতীত আর কিছুই নয়। 

তেজ নির্গত করা কেবল রেডিয়ম্জাতীয় ধাতুর গুণ নয়। সম্প্রতি 
দেখ। গিয়াছে, ষে সকল ধাতুর পরমাণুর গুরুত্ব অতি অল্প, সেগুলি, 
হইতেও কখন অতিপরমাণুর প্রবাহ তেজের আকারে নির্গত হয়।' 
ইহার ব্যাখ্যানে নূতন সিদ্ধাত্তিগগ বলিতেছেন, পরম্পর বহুদুরে 
থাকিয়। ছুটাছুটি করিতে করিতে অনন্ত আকাশস্থ জ্যো তিষ্কগণকেও 
যখন ধাকা খাইতে দেখ] যায়, তখন এক পরমাণুর অধিরুত স্থানে 
লক্ষ লক্ষ গতিশীল অতিপরমাণুর মধ্যে যে, সেই প্রকার সংঘর্ষণ 
হইতে পারে না, তাহ! কোনক্রমে বল! যায় না। সংঘর্ষণ হইলে,, 
সংঘর্ষপপ্রাপ্ত বস্তর মধ্যে দুই একটি অবস্থাবিশেষে বল সঞ্চয় করে। 
কাজেই লঘু পরমাণুস্থিত অতিপরমাণুগুলির মধ্যে এপ্রকার সংঘর্ষণ 
উপস্থিত হইলে, কতকগুলি বেগবান্‌ হইয়া ও বাহিরের ধনাত্মক 
বিদ্যুতের বাধ। অতিক্রম করিয়া যে বাহির হইয়। পড়িবে তাহাতে 
আর আশ্চর্য্য কি! 

সুতরাং দেখা যাইতেছে, নূতন তত্বটিকে মানিয়া লইলে, পরমাণুর 
বিয়োগও মানিতে হয়। অধ্যাপক রদার ফোর্ড কয়েক বৎসর ধরিয়। 
যে সকল গবেষণা করিয়াছেন, তাহাতে পরমাণুর বিয়োগ ধরা 
পড়িয়াছে। ইনি রেডিয়মের তেজ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন। 
তষ্হাতে পুর্ববণিত অতিপরমাণুর প্রবাহ ছাড়া আরো ছুইপ্রকার 
তেজ মিশ্রিত থাকে । এই ছুটির মধ্যে একটি সাধারণ আলোকের , 


৩০ প্রক্কতি-পরিচয়। 


রশ্মি। অতিপরমাধুর পরম্পর সংঘর্ষণজাত ঈখরতরঙগ হইতেই 
ইহার উৎপত্তি। অপরটি হেলিয়ম্নামক আর একটি ধাতুর বাম্প। 
বৈজ্ঞানিকগণ ঠিক করিয়াছেন, অতিগুরু পরমাণু হইতে নির্গত গআতি- 
পরমাধুগুলির সকলই তেজের আকারে থাক্ষিতে পারে না। তাহাদের 
কতকগুলি জমাট বীধিয়া কোন লঘুতর পদার্থের পরমাণু রচনা করে || 
এইজন্তই রেডিয়মের অতিপরমাণুর প্রবাহ একত্র হইয়ী হেলিয়র্ট | 
প্ররিণত হয়। কাজেই পরমাণু ষে বিয়োগধর্্ী এবং কোন এক 
পরমাণুর বিয়োগে যে, অবস্থাবিশেষে স্বতন্ত্র বস্তর পরমাণুর সৃষ্টি 
সম্ভবপর, তাহ! রেডিয়মের তেজ £পরীক্ষায় প্রতিপ্ন হইতেছে। 

এখন প্রশ্ন হইতে পারে, যখন সকল বন্বরই পরযাণু হইতে 
আস্ষ্ি অল্লাধিক পরিমাণে অতিপরমাণুর প্রবাহ বাহির হইতেছে, 
তখন পদার্থমাত্রেরই বিয়োগ অবস্তজাবী বলিয়া! স্বীকার করিতে 
হইবে কি? ইহার উত্তরে বৈজ্ঞানিকগণ বলিতেছেন, কোন কোন 
বস্ত হইতে প্রচুর অতিপরমাণু নির্গত হয় সত্য,কিন্ত পরমাণুর মধ্যস্থিত 
সমবেত অতিপরমাণুর সংখ্যার তুলনায় ইহাদের পরিমাণ এত তুচ্ছ 
যে, লক্ষ লক্ষ বৎসর অতীত না হইলে এই ক্ষয় পরমাণুকে বিকৃত 
করিতে পারিবে না। যতগুলি পদার্থের সহিত আমাদের পরিচয় 
মাছে, তাহার মধ্যে রেডিয়মের পরমাণুর গুরুত্বই সর্বাপেক্ষা অধিক। 
কাজেই ইহা! হইতে সর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে অতিপরমাণু নির্গত 
হয়। কিন্তু রেডিয়মের পরমাপুস্থ সমবেত অতিপরমাণুর সংখ্যা, 
বহির্গত অতিপরমাণুর তুলনায় এত অধিক যে, এই ক্ষয় হিসাবে ন। 
খরিলে কোন ক্ষতি হয় না। গণনা করিয়া দেখা গিয়াছে, রেডিষের 
পরমাণুস্থিত অতিপরমাণুগুলি হইতে একবৎসর কালে প্রতি দশহাজারে 
কেবল একটিমাত্র বাহির হইয়া পড়ে। কাজেই অতিপরমাণুর 
বৃহৎ ভাণ্ডার হইতে এইপ্রকার ব্যয় করিতে করিতে রেডিয়ষের 


পদার্থের মূল-উপাদান। ৩১ 
পরমাণু ষে, বকাল নিজের অস্তিত্ব অঙ্কুর রাখিতে পারিবে, তাহা 
আমরা সহজেই বুঝিতে পারি । কালের অন্ত নাই। অনন্ত কাল 
আমাদের সম্দুথে প্রসারিত রহিয়াছে। স্যষ্টপদার্থ হইতে যে অতি- 
পরমাণুর ধীর ক্ষয় হইতেছে, তাহা। দুর তবিষ্কতে একদিন পরমাণুকে 
বিকৃত করিবেই। কাজেই এই নব তত্বে বিশ্বাস করিলে বলিতে হয়, 
সেই সময়ে ইুষ্টির বর্তমান ন্্ুপ কখনই থাকিবে ন1। যে যুল-উপাদান 
অর্থাৎ অতিপরমাণু লইয়া সমগ্র জড়ের পরমাণুর রচনা হইয়াছে, 
সম্ভবতঃ সেই সময়ে নানা ভাঙা-গড়ার ভিতর দিয়া সকল বস্তই 
আবার মুক্ত অতিপরমাণু-পুঞ্জে পরিণত হইবে। ইহাই কি 
অহাপ্রলয়ের আর এক মৃত্তি? 


প্রাচীন রসায়নশাস্ত্র। 


অধিক দিনের কথা নয়, প্রায় একশত বৎসর পূর্বে বসায়নশান্ত্রের 
অবস্থা খুব ভাল ছিল না। অতি প্রাচীন রসায়নবিদ্গণের স্তায়' 
সেকালের পণ্তিতগণ লৌহকে স্বর্ণ পরিণত করিবার জন্য বৃথা চেষ্টা | 
করিতেন না বটে? কিন্ত শাস্্জ্ঞানে ডাহারা প্রাচীনদিগের স্টায়ই দীর্না 
ছিলেন। আমাদের দেশের প্রাচীন পগ্ডিতগণ যেমন ক্ষিতি, অপ, 
তেজ, বায়ু ও আকাশকে মূলপদার্থ বলিয়! স্বীকার করিতেন, পাশ্চাত্য 
পর্তিতগণ তেমনি আকাশ ব্যতীত অপর চারিটিকে ভূতপদার্থ বলিয়া 
মানিতেন। যৌগিক পদার্থসন্বন্ধেও ইহাদের জ্ঞান অধিক ছিল ন1। 
সুই একটি দ্রাবক (4১০4) এবং কয়েকটি ক্ষার (/১1191165 ) নাড়া 
চাড়া করিয়। ইহাদিগকে তুষ্ট থাকিতে হইত । 

জল, স্থল, অগ্নি ও বামু ছাড়া পাশ্চাত্য রসায়নবিদৃগণ দ্ীপকনামক 
( 611021507 ) আর একটি মূল পদার্কে মানিতেন। 
কতক জ্রিনিস অল্প তাপসংযোগে প্রজ্বলিত হুইয়া উঠে, আবার 
কতকগুলি বহু তাপেও জ্বলে না। রসায়নবিদৃগণ এই দহনব্যাপারের 
কারণ নির্দেশ করিতে গিয়। পূর্বোক্ত দীপক পদার্থের অস্তিত্ব স্বীকার 
করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ইহারা বলিতেন, দীপককে আমর! 
জলস্থলের ন্যায় চক্ষে দেখিতে পাইনা বটে, কিন্তু কার্ধ্য দ্বারা উহার 
অস্তিত্বের গ্রমাণ পাওয়া যায়। পদার্থমাত্রেরই অস্থিমজ্জায় জিনিসটা 
অল্লাধিক পরিমাণে জড়িত থাকে । কেন উপায়ে উহাকে এসকল 
পদার্থ হইতে বিচ্যুত করিতে পারিলেই তাপালোকের উৎপত্তি হয়। 
১৭৭৬ অন্দে ক্যাবেগ্ডিস. সাহেব হাইড্রোজেন আবিষ্কার করেন। 
এই নবাবিষ্কত বায়ব পদার্থকে তাপসংযোগ পুড়িতে দেখিয়া, ইহাফেও 
পপ্তিতগণ দীপকের কার্য্য বলিয়। স্থির করিয়াছিলেন। ব্যাখ্যানে গুন! 


্ী 


প্রাচীন রসায়নশান্ত্র। ৩১ 


খাঁইছিত। অপর পদার্থে দীপক যেষন নিবিড় ভাবে মিশ্রিত থাকে, 
হাইড্রোজেনে দীপক সেপ্রকার দৃঢ় সংশ্লিষ্ট না থাকিয়া কতকটা মুক্তা- 


বস্থায় অবস্থান করে। এইকারণেই সেই মুক্ত দীপক তাপসংস্পর্শে 
জবলিয়! হাইড্রোজেন্কে পোড়াইতে থাকে । 


দ্রীপশিখ! কিছুক্ষণ আবদ্ধ পাত্রে রাধিলে, নির্বাপিত হইয়৷ যায়। 
। প্রাচীন পঞ্তিতগণ ইহ! লক্ষ্য করিয়াছিলেন । কারণ জিজাস! করিলে 
ইহারা বলিতেন, আবদ্ধ স্থানের বায়ুতে দীপক খুব নিবিড়ভাবে বায়ুর 
সহিত মিশ্রিত থাকে । কাজেই মুক্ত দীপকের অভাবে দীপ নির্বাণ 
প্রাণ্ত হয়। এইপ্রকারে ছোটবড় সকল রাসায়নিক ব্যাপারকেই 
কেবল দীপকের গণ্ডীর ভিতর ফেলিবার জন্ প্রাচীনদিগের চেষ্ট! 
ছিল। অবৈজ্ঞানিক সাধারণ লোক প্রবীণ বৈজ্ঞানিকদিগের সিদ্ধান্তের 


বিরুদ্ধে াড়াইতে পারিত না। কাজেই রসায়নশান্ত্রে দীপকের রাজস্ব 
দীর্ঘকাল অব্যাহিতপ্রভাবে চলিয়াছিল। 
উনবিংশ শতাব্দীর প্রারস্তে যেমন এক রাষ্ট্রবিপ্নবের প্রবল বন্তা 


কর।সী দেশ হইতে উৎপন্ন হইয়৷ মুরোপের রাজশ্রীকে বিধ্বস্ত করিয়া- 
ছিল, জড়বিজ্ঞানের নানা শাখাপ্রশাখার ভিত্তিগুলিও সেই. প্রকার 
একটি বিরাট বৈজ্ঞানিক বিপ্লবের তরঙ্গাঘাতে চুর্ণবিচূর্ণ, হইয়া 
পড়িরাছিল। জলম্থল, অগ্নিবামু ও দীপককে মূলপদার্থ কল্পন! করিয়। 
দীর্ঘ গবেষণার ফলে যে রসায়নী বিদ্যার প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল, নবীন 
বৈজ্ঞানিকদিগের আবিষ্কারে প্রাচীন শাস্ত্রের সেই পাঞ্চতৌতিক তিভ্তি 
চঞ্চল হইয়া পড়িয়াছিল।, মৃত্তিকা, জল, বামুযে মৃলপদার্থ নয়, এবং 
এসেগুলিকে যে সহজে বিশ্লি্ই কর1 চলে, নব্য পঞ্ডিতগণ পরীক্ষাগারে 
তাহ প্রত্যক্ষ দেখাইতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। কাজেই প্রাচীন- 
দিগের সেই অতিপ্রিয় সামগ্রী দীপকের অস্তিত্বের উপরে লোকের 


অবিশ্বাস হইয়াছিল। এই সময়ে বনুশাস্ত্রবিদ্‌ প্রিষ্ট.লি সাহেব কর্তৃক 
অক্সিজেন আবিষ্কৃত হওয়ায় অবিশ্বাম চরম সীমায় উপনীত হইয়াছিল। 


৩৪ প্রকতি-পরিচয় । 


ঘখন নবাবিষ্কত অক্সিজেনের দাহিকা শক্তি লইয়া বৈজ্ঞানিক 
মহুলে তুমুল আন্দোলন চলিতেছিল, তখন ফরাসী পণ্ডিত লাভোসিয়ার 
তাহার নির্জন পরীক্ষাকক্ষে বসিয়া অক্সিজেন সম্বন্ধীয় নান। গবেষণীয়, 
নিযুক্ত ছিলেন। তিনি সাধারণ বৈজ্ঞানিকদিশের ন্যায় চিরাগত 
প্রথায় সেই দীপককে একমাত্র দ্াহনক্ষম বস্ত বলিয়া স্বীকার করিতে 
পারেন নাই। প্রাচীন বৈজ্ঞানিকদিগের বহুবর্ষব্যাপী" তর্কদবন্ব ও 
বাদবিসংবাদের উচ্চ কোলাহল রাসায়নিক রহন্তের কঠিন আবরণ 
তেদ করিয়া যে, তখনও শাস্ত্রের মূলে পৌছায় নাই, ল্যাতোসিয়ার 
তাহা বেশ বুবিয়াছিলেন। 

ইনি এই সময়ে এক পরীক্ষায় দেখিয়াছিলেন, অকন্সিজেন্-পূর্ণ 
পাত্রে কোন পদার্থ পোড়াইলে তাহাতে অক্সিজেনের আর কোন চিহ্ৃই 
পাওয়া যায় না। পাত্রস্থিত অক্সিজেনের এই আকম্সিক তিরোভাব 
ল্যাভোসিয়ারের নিকট বড়ই অদ্ভুত ঠেকিয়াছিল, এবং তিনি এই 
ব্যাপারটি লইয়! কিছুকাল গবেষণা করিয়া অগ্রিম্পর্শে অক্সিজেন 
দপ্ধীভূত বা রূপান্তরিত হইতে পারে বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন। 
দীপক-পদার্থের সাহায্যে ঘেসকল রাসায়নিক কার্য্যের সাধন পূর্বে 
কর্পন! করা হইত, এক অক্মিজেন্‌ দ্বারা যে, সেসকল কার্ধ্য সুসম্পন্ন হইতে, 
পারে, তাহ। ল্যাভোসিয়ার প্রত্যক্ষ দেখিতে লাগিলেন। কাজেই 
দীপকের ন্যায় এক স্ষ্িছাড়া পদার্থ মানিয়া লইবার কোন হেতুই দেখ! 
গেল না, এবং উহার অস্তিত্বের সন্তোষজনক প্রমাণ প্রাচীন সম্প্রদায়ের 
মধ্যে কেহই দেখাইতে পারিলেন ন1। দীপকঃপদার্থ যে নিছক কল্পনী- 
প্রহ্থত একট] নিরর্৫ঘক শব্দ ব্যতীত আর কিছুই নয়, নিরপেক্ষ ব্যক্তিগণ ] 
তাহা বেশ বুঝিতে লাগিলেন। নব্য বৈজ্ঞানিক সম্প্রদায়ের অগ্রনী; 
ল্যাতো মিয়ার সাহেব কেবল অক্সিজেন্-সাহায্যে তাহার ক্ষুদ্র পরীক্ষাগাবে, 
এই প্রকারে নব্য রসায়নীবিদ্যার ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন 


প্রাচীন রসায়নশান্্র। ৩৫ 


পুরাতনের উপর অন্ধ অনুরাগ ঘ্বারা রাজনৈতিক, সমাজনৈতিক ও 
ধর্মজগতে যত রক্তপাত হইয়াছে, প্রাচীন বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তের প্রতি 
অযথ] বিশ্বাসে তত অধিক হয় নাই সত্য, কিন্তু পুরাতনের বর্জন এবং 
নৃতন সত্যের প্রতিষ্ঠাকা্ে উভয়েই অশান্তির মাত্রা সমান হইয্বা 
দাড়াইয়াছিল। যখন সর্বগ্রাসী রাষ্ট্রবিপ্লবের প্রবল বহি ফরাসী রাজ্যে 
উৎপন্ন হইয়। সমগ্র সুরোপকে তন্মীভূত করিবার উপক্রম করিতেছিল, 
অরাজনৈতিক শাস্তস্বভাব বৈজ্ঞানিকগণও তাহাদের প্রকৃতিগত সংবম 
ও ধের্য্য লোপ করিয়৷ উন্মত্তের ন্যায় পরস্পরের প্রতি গাপ্লিবর্ষশ আরম্ত 
করিয়াছিলেন। নবীন ল্যাভোসিয়ার, কয়েকটি ক্ষুদ্র আবিষ্কার 
দ্বারা যে, অতি পুরাতন রসায়্নশান্ত্রকে চর্ণ করিবেন, তাহ প্রাচীন 
বৈজ্ঞানিকদিগের নিকট অসহ্য হইয়। উঠিল। জর্দানির অতি বৃদ্ধ 
পগ্ডিতগণও তাহাদের পরীক্ষাপ্রকোষ্ঠ ত্যাগ করিয়া পরমশক্র ল্যাভো- 
সিয়ারের দারুময় যুর্তিতে অগ্নি সংযোগ করিতে লাগিলেন। রক্ষণশীল 
বৈদেশিক পগ্ডিতগণের প্রতিবাদ-কোলাহলে ও জয়োল্লাসের উন্মত্ত 
চীৎ্কারে ল্যাভোসিয়ার ও তাহার অল্পসংখ্যক শিষ্পগণের ক্ষীণকণ 
শুনা! গেল না। 

এই সময়ে একটি অভাবনীয় দৈবঘটনা উপস্থিত হইয়াছিল । 
প্রবীণ বৈজ্ঞানিকগণ যখন প্রতিবাদের কোলাহলে ল্যাভোসিয়ারের 
করোধের চেষ্টা করিতেছিলেন, অপমৃত্যু আসিয়া নবীন আবি- 
স্কারককে চিরদিনের জন্য নীরব করিয়াছিল। ম্বদেশপ্রেমিক 
ব্যাভোসিয়ারকে তাহার নির্জন পরীক্ষাগার হইতে বাহির করিয়া! 
বিপ্লবকারিগণ কুকুরের স্তায় তাহাকে রাজপথে হত্যা করিয়াছিল। 
প্রতিপক্ষগণ শক্রনাশে হাফ ছাড়িয়। বাচিয়াছিলেন। 

'” যাহ অত্রান্ত ও সত্য, প্রতিকূল অবস্থায় পড়িয়া তাহ তৃণাচ্ছাদ্িত 
অগ্নির গ্তায় কিছুকাল নিবীর্ধ্য হইয়! থাকিতে পারে বটে, কিন্ত পর 


৩৬ প্রকৃতি-পরিচয়। 


মুহূর্তে সে আপনার স্থযোগ আপনিই অনুসন্ধান করিয়া আখ্খগৌরব 
প্রকাশ করিতে ছাড়ে না। যুবক ল্যাভোসিয়ার অল্পদিনের গবেষণায় 
যে রাসায়নিক সারসত্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহার উপযুক্ত শিশ্তু- 
গণের যত্বে তাহাই সমগ্র করাসী দেশে পরিব্যাপ্ত হইয়। পড়িয়াছিল। 
দলে দলে ভক্ত আসিয়। ল্যাভোসিয়ারের দল পুষ্ট করিতে লাগিল। 
জগদ্বিখ্যাত তাপতত্ববিদ. ব্ল্যাক সাহেব, জলের বিশ্লেষক আচার্য্য 
ক্যাভেগ্ডস্‌ এবং নাইট্রোজেনের আবিষ্কারক অধ্যাপক রদারফোর্ড 
প্রমুখ বিখ্যাত পগ্ডিতমাত্রই প্রথমে নবসিদ্ধান্তের ঘোর বিরোধী 
ছিলেন, কালক্রমে একে একে সকলেই ল্যাভোসিয়ারের উক্তির সত্যতা 
বুঝিতে লাগিলেন। কেবল প্রতিভাবান প্রিষ্ট'লি সাহেবকে সেই প্রাচীন 
দ্রীপকসিদ্ধান্ত হইতে কেহই বিচ্যুত করিতে পারিল না। অক্সিজেন্‌- 
আবিষ্কার দ্বার ইনি নূতন রাসায়নশান্ত্রের জনক হইয়াও পুরাতনকে 
আকৃড়াইয়৷ রহিলেন। যখন তাহার শেষ প্রিয় শি্তটি বিশ্বাসান্ধ গুরুকে 
ত্যাগ করিয়৷ গেল, তথনও তিনি পুরাতনকে ছাড়িতে পারেন নাই। 
রসায়নশান্ত্রের জীর্ণ ভিত্তির উপর প্রাচীন সিদ্ধান্তের পতাক। প্রোথিত 
করিয়া তিনি বীরের স্টায় বিদ্রোহী সহচরদ্দিগকে ক্ষমা করিবার জন্ 
জীবনের শেষ দিন পর্য্যস্ত প্রতীক্ষা করিয়াছিলেন । কিন্তু বৃদ্ধের ক্ষীণ 
ও আকুল আহ্বান কাহারে! কর্ণগোচর হইল না। বিজ্ঞানরথী 
প্রিষ্ট'লির জীবনের সহিত রসায়নশাস্ত্রের সেই প্রাচীন পাঞ্চভেতিক 
ও দীপক সিদ্ধান্ত চিরদিনের জন্য বিলুপ্ত হইয়া গেল। 

পূর্বোক্ত প্রকারে রসায়নী বিদ্যার শেষ জীর্ণ স্তস্তটি ভৃপতিত 
হইলে, নূতন যুগের আরম্ভ হইয়াছিল সত্য, কিন্তু নুতনকে কি আকারে 
গড়িতে হইবে তাহা হঠাৎ স্থির হয় নাই। ল্যাভোসিয়ার অক্সিজে- 
নের আবিষ্কার দ্বারা কেবল পুরাতনকে স্থানচ্যুত করিয়াছিলেন মাত্র? 
নৃতনকে মুত্তিমান্‌ করিবার ভার উনবিংশ শতাব্দীর নবীন বৈজ্ঞানিক 


প্রাচীন রসায়নশান্ত। * ৩৭ 


সম্প্রদায়ের উপরই পড়িয়াছিল। বৃহৎ বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারগুলির 
ইতিহাস অনুসন্ধান করিলে, অনেক সময়েই এক একটি অবান্তর 
ব্যাপারে তাহাদের মূল নিহিত দেখা যায়। আবিষ্কার করিবার সন্বল্প 
করিয়া কোন বৈজ্ঞানিকই কোন মহাতত্বের সন্ধান পান নাই। 
প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক ডাল টন্‌ সাহেব প্রসঙ্গাস্তরের গবেষণায় রূসায়ন- 
শান্ত্রকে গঙ্ভিবার কৌশল আবিষ্কার করিয়াছিলেন । উনবিংশ শতাব্দীর 
প্রথমে কেহই ডাল টনের নাম জানিতেন না। ইংলগ্ডের এক ক্ষুত্র 
পল্লীতে থংকিয়। বৃষ্টিবাত্যাদির পরিমাপ কর! ইহার কাজ ছিল। 
স্বহস্তনির্শিত ক্ষুপ্র বৃষ্টিমাপক যন্ত্র বারা বৎসরের বারিপাত পরিমাপ 
করিয়া তিনি যখন গণনার ফল স্থানীয় কৃষক্দিগের নিকট প্রকাশ 
করিতেন, সকলে অবাক. হইয়া তাহার কথা শুনিত। কিন্তু তাহা” 
দের এই পল্লী বৈজ্ঞানিক যে, একদিন কোন আবিষ্কার দ্বারা জগৎকে 
অবাক. করিবে, তখন তাহারা সেট। মনেই॥করিতে পারে নাই। 

মেঘবৃষ্টি ও জলীয় বাম্পাদির পর্য্যবেক্ষণকালে হঠাৎ ডাল টনের 
মনে হইয়াছিল, জলই তো বাম্পাকারে আকাশে থাকে, এবং সেই 
বাম্প হইতেই মেঘের উৎপত্তি । কিন্তু একই স্থানে যখন যুগপৎ দুই 
বস্তর অবস্থান অসম্ভব, তখন জলীয় বাষ্প কখনই নিবিড় পদার্থ হইতে 
পারে না। জিনিসট। নিশ্চয়ই কতকগুলি সুস্ম সুক্ষ জলবিন্দুর সমষ্টি । 
আমাদের দৃষ্টিশক্তি অপ্রথর, তাই আকাশব্যাপী জলীয় বাশ্পের 
সেই কণাগুলির ব্যবধান আমাদের নজরে পড়ে না। ক্যাভেগ্িস্‌ 
সাহেব ইতিপূর্বে জলের প্রত্যেক অণুতে যে হাইডেজেন্‌ ও অক্সিজেন 
'বাশ্পের অস্তিত্ব দেখিয়াছিলেন, একথাটাও ডালটনের মনে পড়িয়া 
গেল। কাজেই জলীয় বাশস্থ প্রত্যেক অতীন্ড্রিয় হুমম কণাতে যে, 
স্বক্সতর ছুই কণা হাইড্রোজেন ও এক কণ। অক্সিজেন মিশানে। আছে, 
তাহাতে আর ইহার সন্দেহ রহিল ন|। 


৩৮ « প্রকৃতি পরিচয় । 


পূর্বোক্ত বিশ্বালে চালিত হইয়৷ প্রায় একশত বৎসর পূর্বে ডালটন্‌ 
সাহেব প্রচার করিশ্বাছিলেন, হুল জলকণাকে বিশ্লেষ কর, তাহাতে 
হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের কতকগুলি অতিহ্ক্ম কপার সাক্ষাৎ 
পাইবে। ইহার পরই তিনি আবার প্রচার করিয়াছিলেন.-- জল, 
স্থল, বায়ু ও অগ্নি যুলপদার্থ নয়। 

এই সকল আবিষ্কার করিয়াই তিনি ক্ষান্ত হন শাই1 ইহাদের 
আনুসঙ্গিক নানা গবেষণায় তাহাকে কিছুকাল নিযুক্ত থাকিতে 
হইয়াছিল। যখন তিনি পরীক্ষাকালে দেখিলেন, সুম্্ম হাইড্রো- 
জেন -কণা, সেইপ্রকার আর এক কণা অক্সিজেনের সহিত মিশিয়া 
অণুপ্রমাণ জলের উৎপান্ত করিল, তখন এই ছুই মুলপদার্থের গুরুত্ব 
নির্ণয় করা! অসম্ভব হইবে না বলিয়া তাহার মনে হইয়াছিল। 
গণনায় তিনি অক্সিজেনের পরমাণুর ওক্তন হাইড্রোজেন্-পরমাণুর সাড়ে 
পাঁচ গুণ অধিক বলিয়। স্থির করিয়াছিলেন । ইহার পরই অল্পকাল 
মধ্যে ডালটন্‌ সাহেব প্রায় ২৫টি পদার্থের পারমাণবিক গুরুত্ব আবি- 
স্কার করিয়া, তাহার বিশেষ বিবরণ এক বৈজ্ঞানিক সভায় পাঠ 
করিয়াছিলেন। সমবেত পগ্ডিতগণ নবীন বৈজ্ঞানিকের অসাধারণ 
প্রতিত1 ও পরীক্ষাকুশলতায় মুগ্ধ হইয়া! গেলেন। কিন্তু সেই শুভ 
দিনে পারমাণবিক সিদ্ধান্তের দ্বারা যে, নূতন রসায়নশাস্ত্রের প্রাপ- 
প্রতিষ্টা হইয়! গেল, তাহ! তখনও কেহ বুঝিলেন না। আধুনিক উন্নত 
ররসায়নী বিগ্ভাকে অগ্ঠাপি সেই গ্রাম্য বৈজ্ঞানিকের আণবিক সিদ্ধান্তই 
খাড়া রাখিয়াছে। ৃ 

এই আবিষ্কারের পর ডাক্তার ওলাষ্টন্‌, গে লুসাক্‌, হুমবোপ্ট, ও" 
বুনসেন্‌ প্রমুখ বৈজ্ঞানিকগণ রসায়নশাস্ত্রের শাখাপ্রশাখার নান। উন্নতি 
বিধান করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহা আধুনিক যুগেরই কথ।। *. 


জড় কি অক্ষয়? 
“তোমাতে রয়েছে কত শশী ভানু, 
হারায় না কু অণু পরমাণু” 

কবির এই উক্তিটির মধ্যে গভীর বৈজ্ঞানিক ত্য নিহিত আছে। 
অতিসুক্ম আণুবীক্ষণিক বালুকণা হইতে আরস্ত করিয়! গ্রহচন্ত্রতারা 
কুত্রবহৎ কোন বস্থরই ক্ষয় নাই, এই মহাসিদ্ধান্তটিই আধুনিক জড়- 
বিজ্ঞানের প্রধান অখলম্বন। প্ররুতিতে প্রতিযুহূর্তে জড়ের যে রূপান্তর 
চলিতেছে, তাহাতে কোন বৈজ্ঞানিকই জড় বা শক্তির ক্ষয় দেখিতে 
পান নাই। আমাদের ক্ষুদ্র কর্মশালাগালই কেবল অপচয়, লাত- 
ক্ষতি, এবং ছুঃখদৈন্যে পুর্ণ । যে বিরাট্‌ কর্মশালায় সহত্র হুর্য্যোপষ 
জ্যোতিষ্ক হইতে আরস্ত করিয়া অতিস্থক্ম জীবাণু পর্য্যস্ত ছোটবড় 
নকল বস্তরই স্থষ্টি চলিতেছে, তাহাতে একটুও অপচয় নাই। কাজেই 
লাতক্ষতির হিসাব কাহাকেও রাখিতে হয় না। জড় ও শক্তি 
রূপান্তর পরিগ্রহ করিয়াই, প্রকৃতির এই নিত্য নৃতন আনন্দমুস্তি 
দেখাইতেছে, নিজকে ক্ষয় করিয়া নয়। প্রাকৃতিক পরিবর্তনের এই 
শভীর তত্টি গত শতাব্দীর পঞ্ডিতগণ বিজ্ঞানান্গত প্রথায় আবিষ্কার 
করিয়াছিলেন । জড়বিজ্ঞানের বর্তমান সমৃদ্ধি ইহারি উপরে প্রতিষ্ঠিত। 

পদার্থের ক্ষুদ্রতম অংশটি কি, তাহ! জানিবার জন্ত রসায়নশাস্ত 
অনুসন্ধান করিলে, পরমাণুর € 4০7১ ) সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। 
হাইড্রোজেন এবং গন্কক প্রতৃতি  মৃলপদার্থের হুশ্মতম অংশকেই 
 ঝসায়নবিদ্গণ পরমাণু বলিয়। আসিতেছেন। পরমাণুগুলিকে আর 
ক্ষুদ্রতর অংশে ভাগ করা যায় না। তার পর ইহার। বলেন, প্রায় 
স্ততরটি মৃলপদার্থের সত্তর জাতীয় পরমাণু যখন ছুই-দুইটি, তিন- 
তিনটি বা ইহারে। অধিক পরিমাণে একত্র হইয়! জোট বাধে, তখন 


8৪ প্রর্লতি-পরিচয়। 


একএকটি অনুর ( 770120815 ) গঠন হয়। জাধুনিক রসায়ন- 
শাস্ত্রের মতে বিশ্বব্রঙ্গাণের সকল জিনিসই এই প্রকার ব€সংখ্যক 
অনুর যোগে উৎপন্ন। জল একটা যৌগিক পদার্থ। রূসায়নশান্ে 
বিশ্বাস করিলে বলিতে হয়, জিনিসটা কোটিকোটি অপুর একটা 
প্রকা্ড সমষ্টি। ইহার প্রত্যেক অণুটি আবার ছুইটি হাইড্রোজেনের 
এবং একটি অক্সিজেনের পরমাণুর যোগে উৎপন্ন । লৌহ একটি মূল 
পদার্থ। ইহাও কতকগুলি অণুর সমাবেশযাত্র । পার্থক্যের মধ্যে এই 
যে, ইহার অণুগুলিতে অপর কোন মুলপদাথের পরমাণু যুক্ত নাই । 
লৌহের এক একটি অণুতে ইহারি পরমাণু যুক্তাবস্থাস্্ বর্তমান । 

পরমাণুগুলি গায়ে গায়ে লাগিয়া অণুর উৎপত্তি করে না, এবং 
অণুগুলিও একেবারে নিরেটভাবে থাকিয়৷ পদার্থের গঠন করে না। 
অণু বা পরমাণু একত্র হইলে তাহাদের মধ্যে বেশ একট ব্যবধান 
থাকে। বৈজ্ঞানিকগপ এই ব্যবধানগুলিকে সেই সর্বব্যাপী ঈথরে 
পূর্ণ বলিয়া! মনে করেন। 

পদার্থের শুস্্তম অংশ এ পরমাণুরই নানাপ্রকার সংযোগ বিয়োগ 
দেখাইয়৷ আজকাল জড়ের অবিনশ্বরতা প্রতিপন্ন কর হইতেছে । 

 উদ্বাহরণ লওয়! যাউক। মনে করা যাউক ষেন একটি যোমবাতি 

পুড়িতেছে। কিছুক্ষণ আলোক দিয়া সেটি নিঃশেষে পুড়িয্তা অস্তহিত 
হইয়া যায়। এইব্যাপারটি আমাদের স্থুল-দৃষ্টিতে ক্ষয় বলিয়া বোধ 
হইলেও, সত্যই তাহ। ক্ষয় নয়! বাতির উপাদান এমন কতকগুলি 
রূপান্তর গ্রহণ করিয়া চারিদিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া! পড়ে যে, অবৈজ্ঞা- 
নিকের দৃষ্টি তাহার ধোজ পায় ন1। কিন্তু বৈজ্ঞানিক সেই সকল 
রূপাআরিত পদার্থ কৌশলে সংগ্রহ করিয়া বাতির যে একটি অণু 
ক্ষয় পায় নাই তাহা প্রত্যক্ষ দেখাইয়।দেন। কেবল বাতি নয়, 
পদার্থ মাত্রই যখন আমাদের চক্ষুর সম্মুখে থাকিয়া! ক্ষয় পায়, দক্ষ 
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রসায়নবিদ সঙ্গে সঙ্গে ক্য়প্রাণড অংশের রূপান্তর দেখাইতে পারেন ॥ 
আধুনিক রসায়নী বিস্ভা জড়ের এই অবিনশ্বরতার উপরই প্রতিষিত । 

জড়ের স্তায় শ্তিরও যে ক্ষয় নাই, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে তাহাঁও 
জানা গিয়াছে। জুল (0০৩1০) হেলেম্হোজ . (61117170166) রম্‌ষোর্ড, 
(291769:) এবং ডেভি প্রমুখ মহাপগ্ডিতগণ গত শতাব্দীতে এসঘন্ধে 
প্রমাণ সংগ্র্থ করিয়া বিখ্যাত হইয়াছেন। এন্জিনের চুলোতে করলা 
পুড়িলে, কয়লার শক্তি একটুও ক্ষয় পায় না। উহাই রূপান্তর গ্রহণ 
করিয্না কলকে গতিশীল করে। বিদ্যুতের শক্তি বিদ্যুতের উৎপাদক 
কলে প্রযুক্ত কয়লার শক্তিরই রূপান্তর। দস্তা ও তাআ্রফলক দ্রাবক- 
পদার্থে ডুবাইয়। যখন আমর! ঘরে বিদ্যুৎ উৎপন্ন করি, তখন রাসাগননিক 
শক্তি বিদ্যুতের রূপ গ্রহণ করিয়া! দেখা দেয়। প্রকৃতির ভাগার ফে 
পরিমাণ জড় এবং শক্তিতে পূর্ণ রহিয়াছে তাহার এক কণারও ক্ষয় 
নাই। নানাপ্রকার মৃত্তি গ্রহণ করিয়া বহিঃপ্রক্কতিতে বিচিত্র কার্য 
দেখানো উহাদের একমাত্র কাজ । 

সুতরাং দেখা যাইতেছে, এই বিশাল বহির্জগতের অস্তিত্ব এবং 
তাহার বিচিত্র লীলা কেবল জড় ও শক্তিকে অবলব্বন করিয়াই 
চলিতেছে । এই ছুইটিই বিজ্ঞানের পরম সত্য। ইহাদের পরস্পবের 
সম্বন্ধটা এমন নিগুঢ় যে, একের অভাবে অপরটি থাকিতে পারে 
ন!। শক্তিহীন জড় জগতে নাই; এবং জড় নাই অথচ শক্তির 
পরিচয় পাওয়া] যাইতেছে, এপ্রকার ঘটনাও দেখা যায় না। জীব- 
জগতে দেহ ও প্রাণের সন্বন্ধ যেমন অবিচ্ছেস্ত, বহিজগতে জড় ও 
শক্তির সন্বন্ধও কতকটা সেইপ্রকার। জড় চিরদিনই নিশ্চেষ্ট। শক্তি 
সর্বদাই প্রাণময়। এই দুইয়ের যোগ হইলে, আমরা শক্তিকে শক্তি 
ঝলিয় চিনিতে পারি, এবং জড়কে জড় বলিয়৷ জানিতে পারি। 

বিশ্বের ভাগারে যে পরিমাণ জড় আছে, তাহ! বাড়াইবার বাঁ. 
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কমাইবার শক্তি মানুষের নাই। প্রকৃতির কার্ষ্যের সহিত আমাদের 
যেটুকু পরিচয় আছে, তাহাতেও জড়ের সষ্টি দেখা যায় না। কি- 
প্রকারে হঠাৎ একদিন জড় ও শক্তি উৎপন্ন হইয়। এই ব্রঙ্গাগুকে 
সৃত্তিমান্‌ করিয়াছিল, তাহা আধুনিক বিজ্ঞানের একটা প্রকাণ্ড 
সমস্তা হুইয়! দড়াইয়াছে। বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক লর্ড কেল.ভিন্‌, সর্ধ- 
ব্যাপী ঈথরের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আবর্তগুলিকে জড়কণিকা বগি! অঙ্কমান 
করিয়াছিলেন। তিনি বলিতেন, ঈথরের স্ঠায় জিনিসে কোন প্রকারে 
আবর্ভ তুলিতে পারিলে; সেগুলিকে পার্্স্থ অচঞ্চল ঈথর হইতে পৃথক্‌ 
করিয়া লওয়া যাঁয়। সম্ভবতঃ অপার ঈথর সমুদ্রের এইপ্রকার 
ছোট ছোট আবর্তগুলিই পৃথকগুণবিশিষ্ট হইয়। আমাদের নিকটে 
জড় হইয়! ধাড়াইয়াছে। ঈথরে আবর্ত উঠিলে, তাহার লয়ের কোন 
সম্ভাবনা নাই। সুতরাং জড়ের অবিনশ্বরতারও একট ব্যাখ্যান 
ইহ] হইতে পাওয়া! যায় । লর্ড কেল্ভিনের এই অনুমানটি লইয়] গত 
শতাবীর শেষে খুব আলোচন। চলিয়াছিল। জারন্্মবাণ পণ্ডিত হেলম্‌- 
হোজ.ও এই আলোচনায় যোগ দিয়াছিলেন, কিন্তু নানা কারণে 
অনুমানটি বৈজ্ঞানিক সমাজে প্রতিষ্ঠ। লাভ করিতে পারে নাই। স্থ়ং 
কেলভিন্ও শেষে ইহাতে কতকট! অবিশ্বাসী হইয়াছিলেন। 

জড়ের যে উৎপত্তি নাই তাহ সুনিশ্চিত, কিন্তু ইহাযে একে- 
বারে অক্ষয় সে সন্বন্ধে সম্প্রতি একটু সন্দেহ উপস্থিত হুইয়াছে। 
রণজনের “রশ্মি (1২2065508[২55%5 ) ক্যাথোড -রশ্মি প্রভৃতির 
আবিষ্কার এবং রেভিয়ম্‌ প্রভৃতি ধাতুর অন্তু্ভ কার্ধ্য, এই লন্দেহকে 
ক্রমেই বদ্ধমূল করিতেছে । ৃ 

প্রায় বায়ুশৃন্ত নলের ভিতর দিয়া বিদ্যুৎ প্রবাহ চালাইলে এক- 
প্রকার অতি হুমম জড়কণা খণাত্মক-বিদ্যুতে পূর্ণ হইয়া নলের 
.স্খণাত্মকপ্রাস্ত হইতে অপর দিকে ছুটিতে আরম্ভ করে। পন্মরাগমণি 
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€ চ4১০ ) বা এলুমিনিয়ম্‌ ঘটিত কোন পদার্থ দ্বার! উহার্দের গ্রতি 
রোধ করিলে এগুলি একপ্রকার অনুজ্দছল আলোকে আলোকিত হইয়া 
পড়ে। এগুলি ষে অণু বা পরমাণু নয়, তার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া 
গিয়াছে । আলোকের বেগে ধাবিত হইবার শক্তি কোন অণু 
পরমাণুতে অসন্তাপি দেখা যায় নাই, কিন্তু এগুলি সত্যই আলোকের 
সমান বেগে ছুটিয়া চলে । অধ্যাপক টম্সনের (5 7. 7. 101১0775073) 
পরিচয় প্রদান নিশ্রয়োজন। হুক গণন1 এবং পরীক্ষায় ইনি এক- 
প্রকার সিদ্ধহস্ত। সম্প্রতি এই অধ্যাপকটি গণন। করিয়1 দেখিয়াছেন 
যে, পুর্বোক্ত বিদ্যুৎপূর্ণ সুস্্ম কণিকাগুলি এত ক্ষুদ্র যে, উহাদের 
অন্ততঃ ১৭০০টি একত্র না হইলে সমবেত গুরুত্ব হাইড্রোজেনের একটি 
পরমাণুর, সমন হয় না। টম্সন সাহেব কণিকাগুলিকে অতি- 
পরমাণু ( (0০910950195 ) নামে আখ্যাত করিয়াছেন। পাত্রস্থিত 
বামুর অক্সিজেনের ও নাইট্রৌজেনের পরমাণু বিতক্ত হুইয়! যে এ 
সকল অতি পরমাণুর স্থষ্টি করে, তাহা নহে। নলে যে কোন বায়বীয় 
পদার্থ রাখিয়। বিছ্যুত্প্রবাহ চালাইলে ঠিক একই জাতীয় অতি- 
পরমাণুর উৎপত্তি হয়। 

ইহা দেখিয়া আজকাল বৈজ্ঞানিকগণ বপিতেছেন, অক্সিজেন, 
হাইড্রোজেন, দ্বর্ণ, লৌহ প্রভৃতির পরমাণুগুলিকেই যে আমর! মূল 
পদার্থ বলিয়া আপিতেছিলাম তাহ! ঠিক নয়। পরমাণুকেও ত/গ করা 
চলে, এবং এই বিভাগ হইতে যে অতিপরমাণুর উৎপত্তি হয় তাহাই: 
অবিভাজ্য ও মূল জড়পদার্থ। ইহাদের জাতিতে নাই, এবং 
আকার ও গুরুত্বে সকলেই সমান। বিচিত্র ভাবে এবং বিচিত্র 
সংখ্যায় মিলিত হইলে ইহারাই আমাদের পরিচিত এক একটি পর- 
স্ধুর উৎপত্তি করে। অক্সিজেনের এক একটি পরমাণুর গুরুত্ব 
হাইড্রোজেনের পরমাণুর ১৩ ওপ। যদি ১৭০* অতিপরষাণুর মিলনে 
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একটি হাইড্রোজেনের পরমাণু জন্মায়, তবে উহারই ১৬ গুণ অতি- 
পরমাণু একত্রে না হইলে, একটি অক্সিজেনের পরমাণুর উৎপত্তি 
হইবে না। এ 

এখন প্রশ্ন হইতে পারে, অতিপরমাণুগ্ডুলিতে যে খণাত্মক বিদ্ধ 
থাকে তাহার কি হয়? ইহারও সছৃত্তর পাওয়া গিয়াছে । বৈজ্ঞা- 
নিকগণ অনুমান করিতেছেন, সম্ভবতঃ ঞ্ণাত্মক অতিপরমাণুর 
€( 6280৮€ ০0170/50165 ) ন্যায় ধনাত্মক জড় কণাও আছে। ইহারই 
চারিদিকে যখন খণাত্মক অতিপরমাণু যথেষ্ট পরিমাণে আসিয় 
মিলিত হয়, তখন দ্বিবিধ তড়িতের মিলনে পরমাণুতে বিদ্যুতের 
চিহ্ন থাকে না, কিন্তু খখাত্বক অতিপরমাণুর সংখ্যা যদি যথেষ্ট না হয় 
বা অধিক হয়, তখন পরমাণুতে ধনাত্মক বা খণাত্মক বিদ্যুতের প্রকাশ 
হইয়] পড়ে। 

খণাত্মবক অতিপরমাণুগুলিকে যেমন সাক্ষাৎ দেখা গিয়াছে, পদ্া- 
তের ধনাত্রক কণিকাগুলিকে আজও সে প্রকার দেখ! যায় নাই। 
কিন্তু ইহার অন্তিত্বের প্রমাণ এখন এত অধিক পাওয়া যাইতেছে যে, 
তাহাতে অবিশ্বীস করিবার কারণ নাই। জড় পদার্থমাত্রই ষে, ধনা- 
আ্বক ও খণাত্মক বিছ্যু্যক্ত অতিপরমাণুর মিলনে উৎপন্ন তাহা এখন 
অনেকেই স্বীকার করিতেছেন। 

জড় পদার্থের সংগঠন সম্বন্ধে এই বৈদ্যুতিক সিদ্ধান্তটি আধুনিক 
বিজ্ঞানে এক নৃতন আলোক প্রদান করিয়াছে। ইহারই সাহায্যে 
অপর যে ছুই চারিটি তথ্য সংগ্রহ করা গিয়াছে সেগুলি আরও অদ্ভুত । 

১৮৯৬ সালে ফরাসী বৈজ্ঞানিক বেকেরেল সাহেব (4. 89০8০7০1) 
ইউরেনিয়াম্‌ নামক ধাতু পরীক্ষা করিতে গিয়া তাহা হইতে সর্বদাই 
এক প্রকার তেজ নির্গত হইতে দেখিয়াছিলেন। ফ্রান্সের মাডান্‌ 
.কুরি পিচ-ব্েণ্ নামক শিল। পরীক্ষা! করিতে গিয়াও উহ? 


ৃ জড় কি অক্ষয়? ৪৫ 


প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন এবং এই শিলানির্গত তেজের প্রাখ্য্য পরীক্ষা 
করিয়! তাহ! কেবল ইউরেনিয়ামের নয় বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন । 
অনুসন্ধানে পিচ ব্লেি-শিলাতে ইউরেনিয়াম্‌ ছাড়া রেডিয়মৎ পলো" 
নিয়ামত এবং আকৃটিনিয়াম নামক আরে! তিনটি তেজ-নির্গমনক্ষষ 
ধাতুর অন্ত্ত্ব প্রকাশ পাইয়াছিল। এগুলির মধ্যে রেডিয়মের তেজ 
যে, পরিমাণে. ও প্রাখর্য্যে সর্বপেক্ষা অধিক তাহা সকলেই দেখিয়া- 
ছিলেন। পরীক্ষায় আবার ইহাতে সুষ্পষ্ট তিন প্রকার তেজের 
মিশ্রণ আবিষ্কার হইয়াছিল। তাহাদের মধ্যে প্রথম তেজ যে, সেই 
খণাত্মক-বিছ্যুতে পূর্ণ অতিপরমাণু তাহা স্বয়ং মাডাম্‌ কুযুরি প্রত্যক্ষ 
দেখিয়াছিলেন, এবং অপর আর একটিকে ধনাত্মক-বিছ্যতের অতি- 
পরমাণু বলিয়া অনুমান কর! হইয়াছিল। তার পর তৃতীয় তেজটিকে 
লইয়] পরীক্ষা! করায় তাহাতে অতি দ্রুত ঈথর-কম্পনের সমস্ত লক্ষণ 
একে একে প্রকাশ পাইয়াছিল। যে আলোকরশ্মি আজ কাল 20795 
বলিয়। পরিচিত, বৈজ্ঞানিকদিগের মতে রেডিয়মের তৃতীয় তেজ সেই 
শ্রেণীভুক্ত । কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, অবিরাম এই তিন 
জাতীয় তেজ বিকিরণ করার পর; কোন পরীক্ষকই রেডিয়মের একটুও 
ক্ষয় দেখিতে পান নাই। 
এই আবিষ্কারের পর কয়েকজন বৈজ্ঞানিক মনে করিয়াছিলেন, 
তেজনির্গমনক্ষমতা কেবল রেডিয়মের নিজপ্ব.নয়। এই শক্তিটি জড়ের 
সাধারণ ধর্ম । লি বন্‌ (1:6০ 7০) সাহেব এই বৈজ্ঞানিক সম্প্রদা- 
»য়ের অগ্রণী ছিলেন । ইনি নান? প্রকার ধাতু লইয়৷ দীর্ঘকাল পরীক্ষা 
করিয়া অন্ুমানটির সত্যত। সুস্পষ্ট দেখাইয়াছেন। অনেক ধাতু 
এবং অধাতু যে.রেডিয়মের ন্যায়ই তেজ বিকিরণক্ষম তাহা এখন সক- 
'লেই স্বীকার করিতেছেন। 
রেডিয়ম্‌ হইতে নির্গত অতি-পরমাণুর কণ। লইয়া আজকাল নান। 


৪৬ প্রকৃতি-পরিচয়। 


প্রকার পরীক্ষা চলিতেছে । অন্নদিনের গবেষণায় এসম্বন্ধে যেসকল! 
তথ্য সংগ্রহ কর! গিয়াছে তাহা আরও বিস্ময়কর । ইংরাজ বৈজ্ঞা- 
নিক বাদার্ফোর্ড সাহেব (ছ২5113571070) পরীক্ষা! করিয়া দেখিয়াছেন, 
তেজ বিকিরণ করার পর পদার্থের ক্ষয় ধরা না পড়িলেও তাহাতে 
জিনিসটার রাসায়নিক প্রকৃতি অনেকটা বদলাইয়া যায় |. তা? ছাড়া 
যে অতিপরমাণুগুলি নির্গত হয়, তাহারও রাসায়নিক কার্ধ্য মূল- 
পদ্দার্থের অনুরূপ দেখা যায় না। রেডিয়মের আণবিক গুরুত্ব ২২৫ 
অর্থাৎ একটি হাইড্রোজেনের পরমাণু অপেক্ষা ইহার এক একটি পর- 
মাণুর গুরুত্ব ২২৫ গুণ অধিক। কিন্তু দীর্ঘকাল অতিপরমাণু ত্যাগ 
করার পর রেডিয়মকে সীসকের (1:62) স্ায় লঘুতর পদার্থে 
রূপান্তরিত হইতে দেখ! গিয়াছিল। সীসকের আণবিক গুরুত্ব ২০৬ 
এবং রাসায়নিক প্রক্কৃতিও রেডিয়ম্‌ হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্। এই 
প্রকারে একটি মূলপদার্ধকে আপনা হইতেই আর একটি লঘুতর 
ধাতুতে পরিবন্তিত হইতে দেখিয়া আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ বিস্মিত 
হইয়াছেন। প্রাচীন রসায়নবিদৃগণ লৌহকে সুবর্ণে পরিবর্তিত করি- 
বার জন্ত যে “পরশ পাথরের” অনুসন্ধান করিয়! সমস্ত জীবন ব্যয় 
করিয়া গিয়াছেন, আজ আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ সেই স্পর্শমণির সন্ধান, 
পাইয়াছেন। রেডিয়মের ক্রমিক বিয়োগে যখন সীসকের উৎপত্তি 
হইতেছে তখন তাহারই বিপরীত ক্রিয়ায় যে সীসক রেভিয়ম্‌ হইতেছে 
না, এ কথ!। কখনই বলা যায় না। 

যাহা হউক পুর্বববণিত আবিষ্কারগুলির 'সাহায্যে এখন বেশ বুঝা, 
যাইতেছে যে, পরমাণু পদার্থের হুক্্ষতম অংশ নয়। অতিপরমাণুই 
হুক্ৃতম মূলপদার্থ। ইহাঁদেরই জটিলমিলনে এক একটি পরমাণুর উৎ- 
পত্তি হয়। তা'ছাড়া জড়ের ক্ষয় নাই, এ কথাটা যে সম্পূর্ণ নিভু 
“ন্য়) তাহা উহা হইতে বুঝা যাইতেছে। প্রত্যেক পদার্থের প্রত্যেক 


জড় কি অক্ষয়? ৪ 


পরমাণুটি অতি-পরমাণু ত্যাগ করিয়া বখন নিয়তই ক্ষয়প্রাপ্ত হই- 
তেছে, তখন জড়কে কেমন করিয়া অক্ষয় বলা যায়? ক্ষয়জাত 
পদার্থ যদি নুতন জড়ের উৎপত্তি করিত তাহ। হইলে জড়কে অক্ষয় 
বল। চলিত। কিন্তু পরীক্ষায় নুতন জড়ের চিহ্ন পর্য্যস্ত দেখ! যায় না?" 
ক্ষয়ের সঙ্গে সঙ্গে কেবল এক প্রকার নূতন শক্তি উৎপন্ন হইয়া পড়ে । 
ইহ দেখিয়া অনেকেই বলিতেছেন যে, জড় সত্যই ক্ষয়শীল। ইহার 
বিয়োগে. কেবল শক্তির উৎপত্তি হয় মাত্র। ইহার! বিশ্বব্রহ্ষাণ্ডে 
শক্তি ছাড়া আর কোন সত্যকে খু'জিয়৷ পাইতেছেন না। শক্তিই 
অব্যয় ও অক্ষয় এবং ইহাই পৃথক্‌ পৃথক মৃষ্ঠি গ্রহণ চকরিয়া জড়ও 
জীবের লীলা দেখায় । 


£ ূ আলোকের চাপ। 
০ বায়ু মহেগে বহিলে গাছের পাতার আন্দোলন দেখিয়া আমরা 
বায়ুর চাপ বুবিয়া লইতে পারি। তা*্রপর সেই বায়ই প্রবল হইয়া 
যখন গাছপালা -বাড়ীঘর ভূমিসাৎ করে, তখন চাপের কাধ্য আমরা 
ুমপষ্ট দেখিতে পাই। উক্ষস্থান হইতে পড়িলে ওর বন্ত যে চাপ 
দেয়, তাহা প্রতিদিনই আমরা দেখিতে পাইতেছি। কিন্তু আলোকের 
চাপের কথাটা সম্পূর্ণ নুতন । 

মনে করা যাউক, অতি উজ্দ্বল দীপশিখার নিকটে কোন দ্রব্য 
রাখা গিয়াছে, এবং তাহার একার্দে তীব্রালোক পড়িতেছে। এ 
প্রকার অবস্থায় জিনিসটা সত্যই কি আলোকের চাপে ধারা পাইয়া 
দীপশিখা হইতে দুরে যাইতে চেষ্টা করে? কোন লঘু বস্তর উপর 
ফ্ুৎকার দিলে উহাতে. যে চাপ পড়ে, তাহা জিনিসটাকে উড়াইয়া 
দুরে লইয়া যায়। উজ্জল আলোকের সন্মুথে লঘু বন্ত থাকিলে তাহা 
সত্যই কি দুরে চলিয়। যায় ? | 

আধুনিক জ্যোতিষিগণ ধূমকেতু প্রভৃতি জ্যোতিষ্ষের ক্ষুদ্র গর 
কণার উপর হৃর্যালোকের কার্য দেখাইয় পূর্বোক্ত প্রশ্নের উত্তর 
দিয়াছেন। ইহারা সকলেই বলিতেছেন, তীমকায় ধূমকেতু যখন 
. তাহার, কোটি কোটি যোজনব্যাপী বিশাল পুচ্ছটিকে বিস্তৃত করিয়া 
আকাশে উদিত হয়, তখন ক্র্যযালোকের চাপই তাহার দেহের সুস্ম 
কম্স লঘু কণার উপর ধাক্কা দিয়া পুচ্ছের ধচনা করে । বৈশাখের 
পশ্চিমে ঝড়ে ধুলি উড়িতে আরন্ত করিলে, বায়ুর চাপে তাহা পশ্চিম 
হইতে পূর্বদিকেই চলিতে থাকে । হৃর্ধ্য'হইতে অজ আলোকরশ্ি 
'আসিয়া ধূমকেতুর উপরে যে চাপ দেয়, তাহাতে উহার দেহের লঘু 
কণাগুলি ঠিক্‌ এ প্রকারেই হ্র্য হইতে দুরে গিয়া পড়ে। এই 
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কারথে ধূমকেতুর পুচ্ছকে সর্বদাই সর্য্যের বিপরীত দিকে দেখা গিয়! 
ধাকে। ইহা ছাড়া পূর্ণ গ্রহণকাঁলে চজ্জাচ্ছাদিত কৃর্ধ্যবিদ্বের চাঁরি- 
দিকে যে ছটাযুকুট (0০০7০) প্রকাশ পায়, এবং হৃর্্যের উদয়াস্তের 
অনেক পুর্বে ও পরে যেমৃহ আলোক সবিতার সতাঙ্থের খুরোছিত 
রজতধূলির ন্যায় রবিমার্গে (চ:০1125০) বিস্তৃত হইয়া পড়ে, তাহাদের 
: সকলেরই দূলে আলোকের চাপ বর্তমান । নিয়তই জগতে এ প্রকার, 
অনেক ঘটনা। সংঘটিত হইতেছে, যাহার অস্তিত্ব চক্ষুকর্ণাদি স্কুল ইঞ্জি় 
ঘারা আমরা মোটেই বুঝিতে পারি না। সুচ্যগ্রপ্রযাণ স্থানে যে শত 
শত জীবাণু জীবনসংগ্রামে যোগ দিয়! উন্নত প্রাণিগণেরই স্কায় বিচরণ 
করিতেছে, আমাদের স্কুল ইন্ড্রিয় তাহার পরিচয় গ্রহণ করিতে পারে 
না। অণুবীক্ষণ যন্ত্রই জীবঙ্জগতের এই বিশাল খগুরাজ্যের লীলা 
দেখায়। কোটি যোজন দুরের মহাজ্যোতিক্কগুলি হইতে যে ক্ষীণালোক 
শত শত বৎসর ছুটিয়া পৃথিবীতে আসিয়া পড়ে, আমাদের চক্ষু 
তাহাতে সাড়া দেয় না। কিন্তু দুরবীক্ষণ যন্ত্র ও ফোটোগ্রাফের চিত্র 
তাহাদেরই পরিচয় প্রদ্ধান করে। আলোকের চাঁপ এই প্রকারেরই 
অতীন্দরিয় ব্যাপার । ঝড়ের যাঁঝে দীড়াইলে বায়ুর প্রবল টাপ 
ইঞ্জিয়গুলি দ্বারা আমর! বুবিয়া লই । কিন্তু হুর্যযালোকে পিঠ দিয়। 
দাড়াইলে, আলোক যে মৃছু চাপ দেয় তাহা আমরা অন্থতভব করিতে 
পারি না। পরীক্ষাগারের সুক্ষ যনততবারা তাহার অস্তিত্ব বুঝিয়া লইতে 
হয়, এবং গণিতের দুম্ম তুলাদণ্ডে তাহার পরিমাণ নিরূপণ করিতে 
হয়। আধুনিক বৈজ্কানিকগণ এই প্রকারেই আলোকের চাপের 
* অস্তিত্ব বুঝিয় বিশ্বত্রক্ষাণ্ডে তাহার কার্ধ্য দেখাইতেছেন। আমাদের 
পৃথিবীর উপর হ্র্ধ্যালোক পড়িয়া নিয়তই একুশ লক্ষ মণ জোরে ধাকা 
অর্দিতেছে। 

আলোকের চাপের সাহায্যে যেসকল জ্যোতিষিক প্রহেলিকার 
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মীবাংসা হইয়াছে, তাহা আলোচন! করিবার পুর্বে চাপ কি প্রকারে 
কার্য্য করে তাহা জানা আবশ্টক। যখন বাহির হইতে কোন শক্তি 
আসিয়া কোন বস্তর উপর পড়ে, তখন জিনিসটির পৃষ্ঠফকল অনুসারে 
শক্তির কার্ধ্য দেখা যায়। এক সের লৌহপিগ্ডের উপর প্রবল বানু 
আধাত দিয়! যে পরিমাণ চাপ দেয়, তাহাকে পিটাইয়। বৃহৎ পাতের 
আকারে পরিণত করিলে সেই চাপেরই সমবেত পরিফাণ অনেক 
অধিক হইয়া দাড়ায়। সুতরাং দেখা যাইতেছে, ভূমধ্যাকর্ষণ (072%168- 
(107 ) প্রভৃতির শক্তি যেমন সামগ্রীর (11955) পরিমাণ অনুসারে 
এমলাধিক হয়, বাহিরের চাপ সে নিয়মে চলে না। জিনিস যতই লঘু 
হউক না কেন, তাহার পৃষ্ঠদেশ প্রশস্ত হইলেই চাপের পরিমাণ 
বাড়িয়া যায়। একসের লৌহপিগ্ের পৃষ্ঠফল যত, সেই লৌহঘবারা গঠিত 
একশত গুলির সমবেত পৃষ্ঠকল তাহ] অপেক্ষা অনেক অধিক। তা'র 
পর সেই ছোট বর্ভলগুলিকে ভাঙিয়৷ সহত্র সহজ ক্ষুত্র ক্ষুদ্র কণিকায় 
বিভক্ত কলে, পৃষ্ঠফলের পরিমাণ এত অধিক দাঁড়ায় যে, তখন 
পূর্বের অখণ্ড গোলকটির পৃষ্ঠকলের সহিত ইহার তুলনাই হয় ন1। 
সুতরাং দেখ! যাইতেছে এক সের ওজনের লৌহপিগের উপর ষে 
চাপ আসিম্ব। পড়ে, অতি ক্ষুদ্র কণিকায় বিভক্ত হইলে, সেই জিনিসই 
তাহার সহজ সহজ গুণ চাপ পাইতে আরম্ভ করে। বৈজ্ঞানিকগণ 
বলিতেছেন, বড় জিনিসের উপরকার আলোকের চাপ আমর! বুঝিতে 
গারি না।. অতি হুক হুম পদার্থের উপরে উহার যেকার্য্য হয় 
তাহা পরীক্ষা! করিয়া চাপের অস্তিত্ব বুঝিয়া লুইতে হয়। যে সকল 
জিনিসের পৃষ্ঠফল তাহাদের গুরুত্বের তুলনায় অত্যন্ত অধিক সেইগুলি- 
তেই উহার কার্ধ্য সুস্পই দেখা যায়। হিসাব করিয়া দেখ! গিপ্নাছে, 
সাধারণ লৌহকণিকার ব্যাদের পরিমাণ যদি এক ইঞ্চির একলক্ষ, 
ভাগের একভাগ হুইয়। দড়ায়। তখন উহার পৃষ্ঠে পতিত হ্ুর্য্যা- 
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'গোকের চাপ কণিকাগুলির গুরুত্বের ঠিক সমান হয়। কণাশুলি ইহা 
অপেক্ষাও ছোট হইয়া পড়িলে, আলোকের চাপ তখন গুরুত্বের অধিক 
হইয়া সেগুলিকে ধুলিকণার ন্যায় উড়াইয়! দুরে চালাইতে থাকে । 

ধূমকেতুর দেহ যে আমাদের পৃথিবীর ন্যায় জমাট শিলা মৃত্তিকা 
দ্বারা গঠিত নয় তাহার অনেক প্রমাণ আছে। ৃর্য ব অপর কোন 
'জ্যোতিষ্ক ধুমকেতুর মুণ্ড দ্বারা আচ্ছাদিত হইলে তাহার জ্যোতির 
একটুও হাস হন না। জমাট পদার্থ দ্বার! গঠিত হইলে, চন্দ্র যেমন 
গ্রহণকালে নুর্য্যকে ঢাকিয়া ফেলে, সেইপ্রকার ধৃমকেতুগুলিও শৃর্ষ্য 
ও পৃথিবীর মধ্যে আসিয়া দাড়াইলে হৃর্য্যগ্রহণ উৎপন্ন করিত। কিন্তু 
এ প্রকার গ্রহণ কখনই ঘটে নাই। তাছাড়া যে পথ ধরিয়৷ সাময়িক 
ধৃমকেতুগুলি (0০71০৫1০ €০7)95) হৃ্ধ্য প্রদক্ষিণ করে, তাহার সর্বাংশ 
প্রায়ই বহু উদ্ধাপিও দ্বারা বিকীর্ণ থাকে । কাজেই ইহাদের দেহ 
ছোট বড় উক্কাপিও দ্বারা গঠিত বলিয়াই সিদ্ধান্ত করিতে হয়। 
কর্্যালোক বড় পিগুগুলির উপরে যে চাপ দেয়, তাহাতে সেগুলি 
স্থানভ্রষ্ট হয় না, কিন্তু ইহাদেরই সহিত যে সকল অতি লঘুকণ। থাকে, 
তাহারা সেই.চাপ ধারণ করিতে না পারিয়| বায়ুতাড়িত ধূলিকণার 
ন্যায় দুরে ধাবিত হইয়! পুচ্ছের রচনা করে। কোন 'কোন ধূমকেতুর 
পুচ্ছ দশ কোটি মাইল অপেক্ষাও দীর্ঘ হইয়াছে । অথচ সমগ্র পুছ্ছে 
যে সামগ্রী থাকে তাহ! এককব্র করিলে কখনই চারি পাঁচ সেরের 
অধিক হয় না। ধূমকেতুর খগুদেহের ক্ষুদ্র কণিকাগুলি যে কত সুক্স 
ইহা হইতে আমরা তাহ! অনায়াসে অনুমান করিতে পারি। 

কখন কখন ধূমকেতুর একাধিক পুচ্ছ দেখাযায়। এপর্য্স্ত এই 
ব্যাপারটির ভাল বৈজ্ঞানিক ব্যাধ্যা কোন জ্যোতিষীর নিকটে শুনা 
ফয়নাই। আলোকের চাপের সাহায্যে ইহার উৎপত্তি তত্ব এখন 
বুঝ। যাইতেছে । যে সকল উজ্জ্বল বস্ত আমাদের করায়ত্ত নয়, প্রত্যক্ষ- 
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তাবে তাহাদের পরীক্ষা কর! চলে না। এই অবস্থায় রশ্ি-নির্বাচন- 
যন্ত্র (52০০৮০9০00০) আমাদের প্রধান সহায়। এই অড়ুত ক্ষ 
য্তরটির সাহায্যে কোটি কোটি যোজন দুরবর্তা জ্যোতিক্ষগুলির গঠনো- 
পার্দন কেবল বর্ণচ্ছত্র (5০০৮1) ) পরীক্ষণ করিয়! স্থির করা যায় । 
ধূমকেতুর পুচ্ছ হইতে যে আলোক নির্গত হয়, তাহ! এ যন্ত্রে ফেলিয়া 
বিশ্লেষ করিলে পুচ্ছে অঙ্গার ও হাইড্োজেনের সন্ধান পন্ডিয়া যায়। 
ইহা দেখিয়া অনেক জ্যোতিষী মনে করিতেছেন, হৃর্যের তাপে এ 
অঙ্গার ও হাইড্রোজেন্-ঘটিত বস্ত বিশ্লিষ্ট হইয়া যে সকল অঙ্গারকণি- 
ধার উত্পাদন করে, তাহাই পুচ্ছের প্রধান উপাদান। কিন্তু এগুলির 
সকলেই সমান আকার গ্রহণ করিয়! উৎপন্ন হয় না, কাজেই একই 
হুর্্যালোক ছোট বড় হিসাবে নানাপ্রকারে চাপ দ্বিয়া একাধিক পুচ্ছের 
রচনা করে । হেলির ([7911575 ০0702) ধূমকেতুটিতে গত উদ্দয়- 
কালে অনেকগুলি ছোট ছোট পুচ্ছ দেখ! গিয়াছিল। ১৭৪৪ সালে ফে 
ধূমকেতুর উদয় হয়, তাহার পাঁচটি পুচ্ছ ছিশ। সুবিখ্যাত ভনাটির 
€ 1097865 00786) ধূমকেতুটিও পঞ্চপুচ্ছের সহিত আবিষ্কারকালে 
ধরা দিয়াছিল। 
হুর্য্যের নিকটবর্তী হইতে আরম্ভ করিলে ধূমকেতুর পুচ্ছ যে কত 
শীঘ্র বাড়িয়া যায়, হেলির ধূমকেতুর ক্রমিক পরিবর্তন ধাহার! লক্ষ্য 
করিয়াছেন, তাহাদিগকে এসবদ্ধে কিছু বলা নিষ্রয়োজন। ১৬৮০ 
সালের বৃহৎ ধূমকেতুটির পুচ্ছ ছুই দিবসের মধ্যে ছয় কোটি মাইল 
দীর্ঘ হইয়া পড়িয়াছিল। . আধুনিক জড়বিজ্ঞানের জনক নিউটন 
সাহেব তখন জীবিত ছিলেন। পুচ্ছের আকন্মিক বৃদ্ধির তিনিও কোন 
কারণ নির্দেশ করিতে পারেন নাই। আধুনিক বৈজ্ঞানিকদিগের 
অন্যতম নেত মহাপপ্ডিত অধ্যাপক আরেনিয়স্‌ (4১:051189) আলে. 
কের চাপ দ্বারা এই প্রকার বৃদ্ধি সম্ভব বলিয়া সম্প্রতি প্রচার করিয়া- 
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ছেন। ইনি হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন; পুচ্ছস্থ কণিকাগুলি যথেষ্ট 
ছোট হইয়া পড়িলে সেগুলি আলোকের চাপে ছুই ঘণ্ট। কালে ছয় 
কোটি মাইল অনায়াসে অতিক্রম করিতে পারে। 
তাপালোকের বিপুল ভাণ্ডার বক্ষে ধরিয়! যে মহাজ্যোতিষ্কটি 
আমাদের এই জগতের কেন্দ্রে দণ্ডায়মান রহিয়াছে, তাহাতে আলো 
কের চাপেষ্ট কি কার্য হয়, এখন আলোচন। করা যাউক | দুর হইতে 
আমরা সুর্য্যের যে জ্যোতিস্মান্‌ মৃত্তি দেখিতে পাই, তাহার প্ররুত মূর্তি 
সেপ্রকার নয়। নান! বায়বীয় পদার্ধের গভীর আবরণে আবৃত 
থাকিয়া হুর্য্দেব আমাদিগকে দেখা দেন। এই সকল যবনিকারট 
অন্তরালে তিনি কোন্‌ রূপ গ্রহণ করিয়া" বিরাজ করিতেছেন, তাহা 
দ্রেখা কঠিন। যাহা, হউক, প্রকৃত কৃর্ধ্য ঘন-বাম্প বা কঠিন ষে 
অবস্থাতেই থাকুন ন! কেন, যে সকল উপাদানে সৌরদেহ গঠিত তাহা 
যে খুবই উত্তপ্ত তাহাতে আর সন্দেহ নাই। আমর! কৃত্রিম উপায়ে 
যতপ্রকার তাপ উৎপন্ন করি, তন্মধ্যে বৈদ্যতিক-তাপের উঞ্ণতাই 
সর্বপেক্ষা অধিক। নুর্য্যের উষ্ণতা শত শত বৈছ্যাতিক চুন্লীর উষ্ণতা- 
কেও অতিক্রম করে । 
পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের গভীরতা পঞ্চাশ মাইলের অধিক নয়, কিন 
হুর্য্যের যে বাম্পাবরণটি সকলের বাহিরে রহিয়াছে, কেবল তাহারই 
গভীরতা প্রায় পাঁচহাজার মাইল। এই বিশাল বাপ্পরাশি অলস্ত 
হাইড্রোজেনের লোহিতাত আলোকে রঞ্জিত হইয়া সৌরাকাশের 
সর্ধাংশে ঝটিকাবেগে আলোড়িত হইতেছে । হৃুর্য্যলোকের ভীষণ 
_ ঝটকার সহিত আমাদের পরিচিত ঝটিকা! ৰা ঘুর্ণ্যাবর্তগুলির তুলনাই 
হয় না। এই আলোড়নের ঘাতপ্রতিঘাতে সৌরাকাশের রঙিন্‌ বাশ্প 
.*রাশিকে সহত্র সহ মাইল দীর্ঘ শিখাকারে অনেক উপরে উঠিতে 
দেখা গিয়া থাকে । পূর্ণ হুর্ধ্যগ্রহণকালে যখন উজ্জল ক্র্যমগুল চন্ত 
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বিদ্বে আচ্ছাদিত হইয়! পড়ে, কেবল তখনি সৌরাকাশের এই অদ্ভুত 
সব দেখিবার সুবিধা হয়। এন পুর্ণ কূ্যযগ্রহণ এপর্যন্ত সৌরবাম্প- 
মগুল পরীক্ষা করিবার একমাত্র স্থযোগ ছিল। দেশ বিদেশের 
জ্যোতিধিগণ তৃষারমণ্ডিত মেরুপ্রদেশ এবং সুদূর কামেসুকাট্ক 
প্রভৃতি অতি দুর্গম স্থানেও পূর্ণ সূর্যগ্রহণ দেখিবার জন্ত যন্ত্রাদিসহ 
বহুধ্য়ে যাত্রা কৃরিয়াছেন। কিন্তু এখন এক নূতন যন্ত্রধারা সকল 
সময়েই হুর্য্যের বাম্পাবরণ পরীক্ষার সুযোগ হইয়াছে। 

যাহা হউক হৃর্য্যের আকাশের উপরে পূর্বোক্ত সহত্র সহস্র মাইল 
দীর্ঘ শিখাগুলি (90521715) যে কি প্রকারে উৎপন্ন হয়, আধুনিক 
জ্যোতিবিগণ কয়েক বৎসর পূর্বেও তাহা! ঠিক বলিতে পারিতেন নাঃ 
সামগ্রীর (11955) পরিমাণ যত অধিক হয়, জিনিসের আকর্ষণী 
শত্তিও তত বাড়িয়া থাকে । এই ঞ্ুব নিয়মের অনুগত হইয়া সৃষ্টির 
ছোট বড় সকল কার্য্যই চলিতেছে । হ্র্য্যের সামগ্রীর পরিমাণ পৃথিবীর 
তুলনায় অত্যন্ত অধিক। হিসাব করিলে দেখা যায়, ভূতলে যে বস্তর 
ভার দেড় মণ, হুর্য্যলৌকে তাহার ওজন প্রায় ৫৬ মণ হইয়া] ঈাড়ায়। 
এই প্রবল আকর্ষণের হাত হইতে মুক্তিলাভ করিয়া সৌরাকাশের লঘু 
বাশ্পগুলিকে বেশ স্বাধীনভাবে আকাশের উপরে তাসিতে দেখিয়? 
জ্যোতিষিগণ অবাক্‌ হইয়া! পড়িতেন। ব্যাপারটা জ্যোতিংশাস্ত্রের 
এক প্রকাণ্ড প্রহেলিক। হইয়] দাঁড়াইয়াছিল। এখন বৈজ্ঞানিকগণ 
ইহাকে আলোকের চাপেরই কার্য্য বলিয় সিদ্ধান্ত করিয়াছেন । ইহার! 
বলিতেছেন, যে বান্পরাশি নুর্ধ্য হইতে মহাকধশের দিকে উৎক্ষিপ্ত 
হয়, তাহা চিরকালই বাম্পাকারে থাকিতে পারে না। একটু দুরে 
গিয়। শীতল হইয়া! পড়িলেই তাহ! জমাট বাঁধিয়] ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণিকায় 
পরিণত হয়। আকারে একটু বড় হইলে আল্লোকের চাপ সেগুলিকে*. 
আর শৃন্ঠে রাখিতে পারে না, নিজেদের তারে তাহারা আপন! হইতেই 
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হূর্য্য-পৃষ্ঠে পড়িতে আরম্ভ করে । আমর! বহুদুরে থাকিয়া এই কণিকা 
গুলিকেই হুর্য্ের বাশ্পাবরণের বক্র শিখাকারে দেখিতে পাই। 
উহাদের আকার অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র হইয়া ফাড়াইলে যখন 
আলোকের চাপ ঠিক গুরুত্বের মান হুইয়। পড়ে, তখন সেগুলি উপরে 
বা নীচে কোন স্থানেই যাইতে পারে না। এ অবস্থায় আমরা 
কণিকাগুলিকে লঘু মেঘাকারে বাম্পাবরণের উপরে ভাসিতে দেখি। 
পূর্ণ হূরয্যগ্রহণকালে হৃর্য্ের আকাশে এই প্রকার উদ্দ্বল মেঘ বার বার 
দেখ। গিয়াছে। কণিকাগুলির আকার যখন আরো ক্ষুপ্র হইয়া 
দীড়ায়, তখন ক্রধ্যালোকের চাপ উহাদের গুরুত্বকে অতিক্রম করে। 
এই অবস্থায় সেগুলি ধূমকেতুর পুচ্ছস্থ কণিকাগুলিরই ন্যায় আলোকের 
ধাক্কায় দ্রুতবেগে সৌরাকাশ ছাড়িয়া দুরে চলিতে আরম্ভ করে। স্ৃর্ধ্য 
হইতে অনেক দরে যে মৃদু আলোকের ছটামুকুট (0০:০7) ুর্যয- 
গ্রহণকালে দেখ! দেয়, তাহা আলোকতাড়িত অতি ক্ষুদ্র কণিকাগুলি 
দ্বারা উতৎপর হয় বলিয়া সিদ্ধান্ত হইয়াছে । 

এ পর্যযস্ত রসায়নবিদগণ পরমাণুকেই (400103) সৃষ্টপদার্থের 
সক্মুতম অংশ বলিয়া অনুমান করিতেছিলেন। আধুনিক বিজ্ঞান 
উহ] অপেক্ষাও ব্ক্ষুপ্ধ একজাতীয় অতিপরমাণুর ( 0০:0550153 ) 
সন্ধান দিয়াছে। এগুলি খণাত্মক (05590৮০) বিদ্যুতের বাহক 
এবং আকারে এত ক্ষুদ্র যে, অন্ততঃ হাজারটি একত্রে না হইলে 
আমাদের পরিচিত একটি পরমাণুর সমান হয় না। বৈজ্ঞানিকগণ 
, বলিতেছেন, হুর্য্যের বাষ্সমগ্ডলে যে রাসায়নিক কার্য ও তাপের লীলা 
অবিরাম চলিতেছে, তাহাতে সৌরাকাশ সর্বদাই বিছ্যাহ্যক্ত হইয়! 
আছে এবং অসংখ্য অতিপরমাণু খণাত্মক বিদ্যুৎ বহন করিয়। 
-গোলা-গুলির মত মহাকাশের ভিতর দিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে। কাজেই 
তাহাদেরই যেগুলি আমাদের বায়ুমগ্ুলের উপর আসিয়া পড়ে। 
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সেগুলির সংস্পর্শে বাযুর্লাশির উর্ধতম অংশ ধণাত্মিক বিদ্যুতে পূর্ণ 
হইয়! পড়ে। দুইটি পদার্থ যদি একই জাতীয় বিদ্যুতে পূর্ণ, থাকে; 
তবে কাছাকাছি রাখিলে তাহার] বিকর্ষণ সুরু করিয়া দেয়। ম্ুতরাং 
হুর্ধ্য হইতে যখন খণাত্মক বিদ্যুতে পুর্ণ নূতন অতিপরমাণু দলে দলে 
পৃথিবীর দ্রিকে ছুটিয়৷ আসে, তখন তাহারা আমাদের খণাত্মক বিদ্যুৎ" 
পুর্ণ বায়ুযগুলের নিকটবর্তী হইয়া পিছাইয়া যাইতে চাঁয়। এই 
অবস্থায় সেগুলি যদি পরস্পর মিলিয় বা অপর পদার্থের সহিত সংযুক্ত 
হইয়া আকারে বেশ বড় হইয়া দাঁড়ায়, তবে হুর্য্ের দিকেই তাহারা 
পড়িতে আরম্ভ করে, আলোকের চাপ গতিরোধ করিতে পারে ন!। 
জ্যোতিষিগণ বলিতেছেন, পৃথিবী ও ুর্য্যের অতিপরমাণুর এই 
প্রকার আনাগোনা সত্যই অবিরাম চলিতেছে। যদি কেহ চন্দ্রলোক 
হইতে আমাদের পৃথিবীটিকে দেখেন, তবে কুর্ধ্য ও ধরাকে এ অতি 
পরমাণুর প্রবাহ দ্বার সুস্পষ্ট সংযুক্ত দেখিতে পাইবেন। 

কুষ্যোদয়ের পূর্বে এবং অন্তের পরে রাশিচক্রস্থ নক্ষত্রগুলিকে ভেদ 
করিয়া যে এক মৃদু আলোক (20991505] [12)0 আকাশে দেখ! দেয়, 
জ্যোতিষিগণ এত চেষ্টাতেও উহার উতৎপতিতত্ব নিঃসন্দেহে স্থির করিতে 
পারে নাই। এখন পৃথিবী ও সুর্যের মধ্যবর্তী সেই সুল্ম কণিকার 
সেতুকেই পূর্বোক্ত আলোকের কারণ বলিয়া উল্লেখ করা হইতেছে। 

অতিপরমাণু ও বিদ্যুৎ সম্বন্ধে যে সকল কথা! বল! হইল, আজকাল 
নান। প্রক্রিয়ার পরীক্ষাগারে তাহার সত্যতা চাক্ষুষ দেখানো 
হইতেছে। বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক সার উইলিয়ঘ্‌ ক্ডুক্স্‌ (09059) 
এক প্রকার প্রায় বায়ুশৃন্ত নলিকার (0:০০1515 ৪১০) ভিতরে বিদ্যুৎ | 
চালন। করিয়। পূর্বোক্ত কার্যযগুলি নুম্পষ্ট দেখাইয়াছেন। নলের 
ছুই প্রান্তে দুইটি তার সংযুক্ত থাকে । ইহাদের সহিত বিছ্যুৎ-উৎ+ . 
পাদক যন্ত্রের ছুই প্রান্ত সংযুক্ত রাখিলেই নলের ভিতর আলোক দেখ! 


আলোকের চাপ । ৫৭ 


দেয়। ইহা সাধারণ আলোক নয়। ৃর্ধ্য হইতে যে সকল অতি- 
পরমাণু ছুটিয়! পৃথিবীর বামুমণ্ুলের উপরে আসিয়া পড়ে ক্ুক্সের 
নলের আলোকটা সেই জাতীর বি্যুতে পুর্ণ অতিপরমাণুরই আলোক । 
নলের বাহিরে চুম্বক ধরিলে চৌস্বকাকর্ষণে & অতিপরমাণুর প্রবাহকে 
সুম্প্ বাকিয়! চলিতে দেখ! ষায়। এই পরীক্ষার জন্য বিশেষ 
আয়োজনের 'আবশ্তক হয় না। আজকাল ছোটখাটো পরীক্ষাগারেও 
অতিপরমাণু ও চুম্বকের এই অত্যাশ্চ্য্য কার্য্য দেখানো হইতেছে । 
বৈজ্ঞানিকগণ চৌন্বকাকর্ষণজনিত বিচলনের পরিমাণাদি গণন1 করিয়া 
অতিপরমাণুর গুরুত্ব ও বেগ প্রভৃতি নির্ণয় করিয়াছেন । 

যাহা হউক ক্রুকসের নলের তিতর অতিপরমাণুর কার্য্য লক্ষ্য 
করিয়। আচাধ্য আরেনিয়স, ( 470)6795 ) মেরুপ্রভার ( 4১০1০1& ) 
উৎপত্তির এক ব্যাখ্যান দ্িয়াছেন। আমাদের পৃথিবী যে নান। 
প্রকারে একটি বৃহৎ চুম্বকের ন্যায় কার্ধ্য করে, তাহার অনেক প্রমাণ 
আছে। সাধারণ চুক্ক-শলাকার যেমন দুইটি মেরু (7০155) থাকে, 
পৃথিবীর ভৌগোলিক উত্তর ও দক্ষিণ মেরুর সন্নিহিত স্থানে সেই প্রকার 
চেইম্বক-মেরুর ন্যায়ই দুইটি স্থান নির্দেশ করা যায়। চৌম্বক-শক্তির 
স্চক রেখাগুলি (11775 01 1০:০০১) এ ছুই মেরুকে সংযুক্ত করিয়া 
পৃথিবীর উপর দিয়। চলিয়। গিয়াছে । অধ্যাপক আরেনিয়স. বলিতে- 
ছেন, সুর্য হইতে বিচ্ছরিত সেই বিছ্যুদ্যুক্ত অতিপরমাণুগুলি যখন 
আমাদের দ্দিকে ছুটিয়া আসে, পৃথিবী চুত্বকের ন্যায়ই সেই প্রবাহটিকে 
বাকাইয়৷ দেয়। বিষুব প্নেখার (044$০)) সন্নিহিত প্রদেশ অপেক্ষা- 
কত স্ুর্য্ের নিকটবর্তী, এবং চৌম্বক রেখাগুলি সেধানে ধরাতলের 
সহিত প্রায় সমাস্তরালভাবে অবস্থিত। সেজন্য এই সকল স্থানের 
উপরে যে অতিপরমাণুগুলি আসিয়া! পড়ে, তাহার! ক্রুক্সের নলের 
কণিকাগুলির ন্যায় বাকিয়া মেরু-অভিমুখে ছুটিয়া চলে। 'তা'র পর 


৫৮ প্রকৃতি-পরিচয়। 

এগুলিই যখন মেরুপ্রদেশে পৌঁছিয়া এবং বক্রপথে নীচে নামিয়া» 
বায়ুমগুলের সংস্পর্শে আপে, তখন তাহাদেরই আলোক আমাদের 
নয়নগোচর হইয়। পড়ে । ইহাই যেরু-প্রভা। বিষুব প্রদেশ হইতে 
তাড়িত হইবার সময় অতিপরমাণুগুলি আমাদের বায়ুমণ্ডলকে স্পর্শ 


করিতে পারে না। কাজেই শ্রীষ্মপ্রধান দেশের অধিবাসিগণ সেই 
বিচিত্র আলোক হইতে বঞ্চিত থাকে । 


আকাশের বিদ্যুৎ । 


বায়ুর ব্যাপকত] বুবাইতে হইলে আমরা উপমার সাহায্য গ্রহণ 
করিয়া বলি, _মত্স্য প্রভৃতি জলচর প্রাণীসকল যেমন জলের ভিতরে 
ডুবিয়া থাকিয়া চলা ফেরা করে, আমরা সেই প্রকার বাযুসাগরের 
মধ্যেই ডুবিয়া আছি। এই উপমাটিরই সাহায্য গ্রহণ করিয়া যদি 
বল! যায়,__সমগ্র সসাগর। পৃথিবী তাহার নগর, বন এবং মকুপ্রান্তরাদি 
বক্ষে করিয়া সর্বদা] বিদ্যুৎ-সাগরে নিমগ্ন রহিয়াছে, তবে বোধ হয় 
কথাটা ঠিকই বলা হয় ৮ 

বামুর স্পর্শ আমর নিয়তই অনুভব করি এবং প্রত্যেক শ্বাস- 
প্রশ্বােও সে নিজের অস্তিত্ব আমাদিগকে সুস্পষ্ট জানাইয়৷ দেয়। 
বিদ্যাতের অস্তিত্ব এপ্রকার সুম্পষ্ট না! হইলেও, মেঘ-নির্ধোষ এবং 
বিছ্যুৎস্ফরণে তাহার অস্তিত্ব জানিতে বাকি থাকে না। 

কেবল মেঘ হইলেই বিদ্যুৎ হয় না। যখন আকাশ সম্পূর্ণ 
মেঘনিযুক্ত এবং বামুও জলীয়বাম্প বজ্জিত, সেই সময়েও আকাশে 
বিদ্যুতের অস্তিত্ব দেখা যায়। সাইবিরিয়া এবং আমেরিকার শুষ্ক 
প্রাস্তরের বায়ুরাশি সময়ে সময়ে এপ্রকার বিদ্যুদ্যুক্ত হইয়া পড়ে 
যে, তখন পরিধেয় বস্ত্রাদি হইতেই বিছ্যুৎ-স্ষলিঙ্গ আপনা হইতেই 
বাহির হইতে আরম্ভ হয়। 

লর্ড কেল ভিন্‌ আকাশের বিদ্যুৎ লইয়া অনেক পরীক্ষা করিয়া- 
ছিলেন। বাঘুতে যে সব্ধর্দাই বিদ্যুৎ বর্তমান, তাহা এসকল পরী- 
ক্ষায় স্পষ্ট প্রতিপন্ন হুইয়াছিল। আজকাল ইলেক্ট মিটার (216০- 
ঢ০218/61) নামক যে একপ্রকার বিদ্্যুত্মাপক-যন্ত্র পরীক্ষাগার 
মাত্রেই ব্যবহৃত হইতেছে, তাহার দ্বারাও বিদ্যুতের অস্তিত্ব বুঝ! যায়। 
আকাশের বায়ুতে কি পরিমাণ বিছ্যৎ আছে তাহা এই যন্ত্রের 


৬০ প্রকৃতি-পরিচয় । 


সাহায্যে আজকাল স্থির কর। হইতেছে এবং বিদ্যুতের পরিমাপ 
দেখিয়া ঝড়বষ্টির সম্ভাবন। প্রভৃতি ব্যাপারগুলিও মোটামুটিভাবে 
পুর্বে গণনা করিয়া রাখা হইতেছে ০ 

আকাশের বিদ্যুৎ কি প্রকারে উৎপন্ন হয় জানিবার জন্য বৈজ্ঞা- 
নিক গ্রন্থ অনুসন্ধান করিলে তিন চারিটি কারণের উল্লেখ দেখ! যায়। 
পৃথিবীর জল এবং স্থলভাগ হইতে নিয়তই জলীয় বাম্প' উৎপন্ন হই- 
তেছে। হৃর্য্যের তাপে উত্তিদ এবং প্রাণীর দেহ হইতেও প্রচুর বাম্প 
বহির্গত হয়। বৈজ্ঞানিকগণ এই ব্যাপারটিকে আকাশের বিদ্যুতের 
উৎপাদক বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকেন। তাছাড় বাঘুর স্তর এবং 
পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশ সুর্যের তাপে যে অসমভাবে উত্তপ্ত হয়, তাহাকেও 
বিছ্ুৎউৎ্পত্তির কারণ বলিয়! নির্দেশ কর] হইয়া থাকে। 

বিদ্যুৎ-উৎপত্তির এই কারণগুলির কথা অতি প্রাচীনকাল হইতে 
বিজ্ঞানগ্রস্থে স্থান পাইয়া আসিতেছে । কিন্তু কথাগুলির সত্যতা 
পরীক্ষা করিবার জন্য বহুচেষ্টা করিয়াও এ পর্যন্ত কেহই কৃতকার্য 
হন নাই। এই কারণে আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ বিদ্যুতের উৎপত্তি- 
স্বন্ধে পূর্বোক্ত মতে সম্পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারেন নাই। 
আজকাল এই প্রসঙ্গে কতকগুলি নৃতন কথা শুন! যাইতেছে । আশা 
হইতেছে সম্ভবতঃ আকাশের বিদ্যুতের গোড়ার খবরট। এগুলির 
সাহায্যে শীন্ত জান! যাইবে । 

কয়েক বৎসর হইল দুইজন অস্থীয়ান্‌ বৈজ্ঞানিক আল পস. সন্নিহিত 
প্রদেশের বায়ুতে কি পরিমাণ বিদ্যুৎ আছে, তাহা স্থির করিবার 
জন্য পরীক্ষা! আরম্ভ করিয়াছিলেন । পরীক্ষাক্ষেত্রটি একটি ঝরণার 
নিকটবর্তী স্থানে ছিল। এই স্থানের বায়ুতে বিদ্যুতের পরিমাণ 
অত্যন্ত অধিক দেখিয়া তাহার! অপর টজ্ঞানিকদিগকে ইহার কারণ 
অনুসন্ধানের জন্য আহ্বান করিয়াছিলেন। ্ুপ্রসিত্ধ বৈজ্ঞানিক 


আকাশের বিছা । . ৬৯ 


লেনার্ড সাহেব (1757: 1,67510 ) এই সময়ে বিছ্যতের গবেষণায় 
নিযুক্ত ছিলেন। পূর্বোক্ত সংবাদটি কর্ণগোচর হইলে সুইজার্ল্যাণ্ডের 
পর্বতময় প্রদেশে তিনি ম্বয়ং পরীক্ষা আরম্ভ করিয়াছিলেন । নিকটেই 
ছুই তিনটি বৃহৎ জলপ্রপাত ছিল। লেনার্ড সাহেব এখানেও বিদ্যুতের 
প্রাচুর্য দেখিতে পাইয়াছিলেন। ধীহারা বৈজ্ঞানিক, তাহারা কোন 
নুতন প্রার্কৃততিক ঘটনাকে সমন্মুথে রাখিয়া কখনই নিশ্চিন্ত থাকিতে 
পারেন না। তাহার মূলতত্বটির আবিষ্কার না হওয়া পর্ধ্যস্ত ইহাদের 
সাধনার বিরাম থাকে না। লেনার্ড সাহেব এই নুতন বৈহ্যতিক 
ব্যাপারটি লক্ষ্য করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন নাই। ইহাকে 
অবলম্বন করিয়া গবেষণ। আরম্ভ করিয়াছিলেন, এবং শেষে দীর্ঘ 
সাধনার ফলে পরীক্ষাক্ষেত্রের জলপ্রপাতগুলিকেই তিনি বিহ্্যুতের 
উৎপাদক বলিয়! সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন। বিদ্যুহুৎপাদনের জন্য 
বৃহৎ জলপ্রপাত ব! সুবিস্তীর্ণ জলাশয়ের মোটেই আবশ্ক হয় না। 
ক্ষুদ্র জলপ্রপাতগুলিও যথেষ্ট বিছ্যৎ উৎপন্ন করিতে পারে । 

জলপ্রপাতের নিকটবর্তী স্থান যে বিছ্যাৎপূর্ণ থাকে, প্রাচীন বৈজ্ঞা- 
নিকদিগের মধ্যে ছুই একজন তাহা লক্ষ্য করিয়াছিলেন। ইহারা 
এই ব্যাপারটির ব্যাখ্যানে বলিলেন,_আকাশের বায়ুতে সাধারণতঃ" 
যে বিছ্যুৎ থাকে, তাহাই ঝরণার সন্নিহিত জলকণা পুর্ণ বায়ুতে বিপরী- 
তজাতীয় বিদ্যুতের সঞ্চয় (17050007)) আরম্ভ করে। ইহারই 
ফলে আমর] এ সকল স্থানের বায়ুতে বিদ্যুতের পরিমাণ অত্যন্ত 
অধিক দেখিতে পাই। * 

' লেনার্ড সাহেব বহু অনুসন্ধান করিয্বাও পূর্বোক্ত কথাটির লত্যত। 
দেখিতে পান নাই। ইনি বলিতেছেন, জল বাম্পীভূত হইলে, ব! 
জলঘ্িন্দুগুলি সবেগে বায়ুর ভিতর দিয়া নীচে নামিতে আরম্ভ করিলে 
অতি অল্প বিদ্যুতের উৎপত্তি হয়। প্রপাতের ক্ষুত্ত জলবিন্দুগুলি 


৬২ ... প্রকৃতি-পরিচয়। 

ঞ 
পর্বতের গাত্রে বা শিলাতলে পড়িয়া, ছিন্ন হইতে থাকিলে যে বিছ্যুতের 
উৎপত্তি হয়, তাহারই পরিমাণ অত্যন্ত অধিক। লেনার্ড সাহেবের 
মতে. আকাশের অধিকাংশ বিছ্যুৎই জলকণার এঁ প্রকার ভাঙাগড়া 
হইতে উৎপন্ন । ৃ 

পরীক্ষাশ।লায় এবং উনুক্ত প্রান্তরে কৃত্রিম জলপ্রপাত রচন। 
করিয়। নানাপ্রকার পরীক্ষা করা হইয়াছিল প্রত্যেক পরীক্ষাতেই 
জলবিন্দুগুলির বিচ্ছেদের সঙ্গে সঙ্গে প্রচুর বিছ্যুৎ দেখ দিয়াছিল। 

ধূলিহীন পরিস্কার বায়ুর ভিতরে পিচ কারি দ্বারা বার বার জলধারা! 
চালন! করিতে থাকিলে, বায়ু বিছ্যুদৃযুক্ত হইয়! পড়ে । কবেক 
বৎসর হইল লর্ড কেল্ভিন্‌ এবং অধ্যাপক ম্যাক্জিন এই তব্বট 
আবিষ্কার করিয়াছিলেন। লেনার্ড সাহেবের পূর্বোক্ত কথাগুলি 
হইতে ইহারও একটি ব্যাধ্যান পাওয়। যাঁয়। বায়ুর ভিতর দিয়! 
যাইবার সময় জলধার। যখন সহম্র সহঅ জলকণায় পরিণত হইয়। 
পড়ে, তখনই বিহ্যুৎ উৎপন্ন হইয়া বাছুতে আশ্রয় গ্রহণ করে। 

বল] বাহুল্য যে, কেবল জলপ্রপাতের ধারাই বিদ্যুতের উত্পাদন 
করে না। নদী, সমুদ্র প্রভৃতি বৃহৎ জলাশয়ের তরঙ্গমালার 'সহিত 
কুলের সংঘর্ষণ এবং বৃষ্টির জলবিন্দুগুলির সহিত ভূমির সংঘাত প্রভৃতি 
নানা ব্যাপার বামুতে সর্বদাই বিদ্যুৎ জোগাইতেছে। এমন কি 
সহরের রাস্তায় এবং বাগিচার গাছগুলির উপরে আমরা যখন 
জলসেচন করি তখন এই সকল কাধ্য ঘারাও আমাদের অলক্ষ্যে এক 
একটু বিদ্যুৎ উৎপন্ন হইয়৷ বায়ুতে সঞ্চিত হইতে আরম্ভ করে। 

ক্ষুদ্র জলবিন্দু ক্ষুদ্রতর হইয়া ছড়াইয়! পড়িলে কেন বিদ্যুতের উতৎ: 
প্তি হয়) এখন আলোচনা করা যাউক। আমরা প্রথমে লেনার্ড 
সাহেবের ব্যাখ্যানেরই আলোচনা! করিব। ইনি প্রাচীন বৈজ্ঞ।নিকু- 
দিগের ন্যায় ছুই জাতীয় বিদ্যুতের অস্তিত্ব মানিয় লইয়াছিলেন, এবং 


আকাশের বিদ্যা । . ৬শু 


তারপর প্রত্যেক জলবিন্দুকে ধনাত্মক (1209216 ) এবং খণাত্মক 
(3০85৮৮০) এই ছুই বিছ্যতের ছুইটি পৃথক আবরণে আচ্ছাদিত বলিয়া 
স্বীকার করিয়াছিলেন । এই প্রকার জলবিন্ধু যখন কঠিন মৃতিক! 
বা প্রস্তরাদিতে আঘাত প্রাপ্ত হয়, তখন তাহার খণাত্মক-বিছ্যতের 
বহিরাবরণট] ছিন্ন হইয়া বাযুকে বিছ্যুৎপুর্ণ করে বলিয়া সিদ্ধান্ত 
হইয়াছিল। * | 

লেনার্ড সাহেবের ব্যাখ্যানটি সহজ হইলেও প্রক্কত ব্যাপারটি 
যে এত সহজে সম্পন্ন হয় না, তাহার অনেস্ক প্রমাণ পাওয়া! গিয়াছে। 
জগন্বিখ্যাত পণ্ডিত টমসন্‌ সাহেব (7:০1. ]. 0.00০77507) বিষ- 
টির আলোচন। করিয়া ঠিক এই মন্তব্যই প্রকাশ করিয়াছিলেন । 
ইনি বলেন, কোন জিনিসে শক্তি প্রয়োগ করিলে, সেই শক্তি 
অবস্থাবিশেষে পড়িয়া তাপ এবং বিছ্যুত্প্রভৃতিতে পরিণত হয় সত্য, 
কিন্তু জলবিন্দু ভাঙ্গিয়া যে বিদ্যুৎ উৎপন্ন করে, তাহাকে শক্তির 
প্রত্যক্ষ পরিবর্তনের কল বল। যায় না। জলধারাকে কেবল বাসুর 
ভিতর দিয়! না চালাইয়। নানাজাতীয় বাশ্পের মধ্যদিয়! প্রবাহিত 
করায় অধ্যাপক টমসন্‌ বিছ্যতের পরিমাণে বিশেষ পরিবর্তন লক্ষ্য 
করিয়াছিলেন। এই জন্য বিছ্াছুৎপাদনের সহিত নিশ্চয়ই 
রাসায়নিক ব্যাপার জড়িত আছে বালিয়। তাহার মনে হইয়াছিল । 
: জলীয়বাম্প-পুর্ণ পাত্রের ভিত্তর দিয়া জলধার! প্রবাহিত করিলে 
বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয় না, কিন্তু জলীয় বাপ্পের স্থানে বায়ু বা অপর 
কোন বাম্প রাখিলেই বিছ্ৎ দেখা দেয়। ক্লোরিন বাশ্পের ভিতর 
দিয়া ক্লোরিন্‌ মিশ্রিত জলের প্রবাহ চালাইয়! বিদ্যুৎ পাওয়া যায় 
নাই। কিন্ত ক্লোরিনের স্থানে হাইড্রোজেন্‌ বাম্প প্রবেশ করাইবা- 
মাত্র* বিদ্যুতের সঞ্চয় আরম্ভ হইয়াছিল। এই সকল পরীক্ষার 
বিবরণ পাঠ করিলে, আকাশের বিছ্যাহৎপত্ির সহিত যে 


৬৪ প্রকৃতি-পরিচয় । 


রাসায়নিক ব্যাপার জড়িত আছে, তাহা! আনায়্াসেই অন্মান করা 
যাইতে পারে। 

অধ্যাপক টম্সন্‌ তাহার রীক্ষাুনি হারা রাসায়নিক কার্্ের 
লক্ষণ দেখাইয়াই ক্ষান্ত হন নাই, কার্য্যগুলি কি প্রকারে চলে তিনি 
তাহারও কিঞ্চিৎ আভাস দিয়াছিলেন। 

যে সকল পদার্থের র্রাসায়নিক সংগঠন বিসঘৃর্শ, তাহাদ্দেরই 
মধ্যে রাসায়নিক সংযোগ-বিয়োগের ক্ষার্ষ্য প্রবলভাবে চলে। এটি 
রাসায়নিক কার্য্যের একটা গোড়ার কথা । . ক্লোরিন এবং আয়োডিন্‌ 
প্রভৃতি জিনিসগুলির রাসায়নিক প্রকৃতি প্রায় অভিন্ন । তাই 
ইহাদিগকে একজ্র রাখিলে কোন রাসায়নিক কার্য্য. দেখ! যায় না। 
কিন্ত হাইড্রোজেনের ন্যায় আর একটি পৃথগ্ধর্থী জিনিসের সহিত 
সেই ক্লোরিন ও আয়োডিন্কে মিশাইলে রাসায়নিক কার্য আরন্ত 
হইয়া পড়ে। 

অধ্যাপক টমসন্‌ পূর্বোক্ত রাসায়নিক সত্যটিকে অববন্বন করিয়া 
বলিতেছেন, জল এবং বাছুর ব্াসায়নিক প্রকৃতির মধ্যে কোন মিল 
নাই। এইজন্ঠ জলবিশ্ষু হইতে বিচ্ছিন্ন হুস্ম কণিকাগুলি ধখন বাযুর 
ভিতর দিয়! নীচে নামিতে আরস্ত করে, তখন আপনা হইতেই 
ব্াসায়নিক কাধ্য সুরু হয়, এবং সঙ্গে সঙ্গে বিছ্যতেরও উৎপত্তি 
দেখা যায়। জলীয় বাম্প এবং জলবিন্দুর রাসায়নিক' প্রকৃতি মূলে” 
এক। এই কারণে টমসন্‌ সাহেব জলীয় বাশ্পের ভিতর দিয়া 
জশ্রধারার উৎক্ষেপ করিয়! বিদ্যুতের উৎপত্তি দেখিতে পান নাই ; 
এবং পরে ক্লোরিন্‌ বাশ্পের. ভিতর ঘ্িয়্া ক্লোরিন্‌ মিশ্রিত জলধারা 
চালন৷ করাতেও বিদ্যুৎ জন্মায় নাই। র 

আমরা পৃর্কেই বলিয্াছি, সাধারণ অলবিনদু যখন বানুর ভিতর 
দিয় চলিয়া আসে, তখন বিদ্যুতের উৎপত্তি হয় নাঃ সেই জলবিন্দুই 


আকাপের বিছ্যুগু। ৫ 


যখন কোনপ্রকারে সহম্র সহ ক্ষুদ্র জলকণিকায় পরিণত হইয়া 
বায়ুর ভিতর দিয়া নামিতে থাকে কেবল তখনই বিদ্যুৎ জল্সায়। 
অধ্যাপক টমসন্ এই ব্যাপার সন্বন্ধেও কতকগুলি নৃতন কথ! 
বলিয়াছেন। কোন কঠিন, তরল বা বায়বীয় পদার্থ যখন অণুর 
(101505159) আকারে থাকে, তখন তাহ] বিছ্বাৎকে বহন করিতে 
পারে না। “ বিদ্যুৎ বহন করিনা অপর পদার্থে দিতে হইলে পরমাণুর 
(/::০773) সাহাধ্য প্রয়োজন। এইজন্য কোন বিহ্য্যুক্ত বায়বীয় 
পদার্থের অন্ততঃ কতক অংশ ভাঙিয়। চুরিয়। পরমাণুর আকার গ্রহণ না 
করিলে সেই বস্ত হইতে বিদ্যুৎ নির্গত হয় না। অধ্যাপক টমসন্‌ 
এই বৈজ্ঞানিক সত্যটিকে অবলন্বন করিয়ী ঘলিতেছেন, জলবিন্দুসকল 
সুক্ জলকণিকাঁর আকা'র গ্রহণ করিলে, অধুর ভাঙা-গড়া ব্যাপারটি 
অতি সহজেই সম্পন্ন হইতে থাকে; এবং তার পর ইহার সহিত 
বায়ুর নাইট্রোজেন ও অক্সিজেনের তাঙা-গড়া যোগ হি বিদ্যুতের 
পরিমাণ প্রচুর হইয়া দাড়ায়। 

বিদ্যাৎস্কুরণ এবং বজ্রপাত প্রস্ৃতি নিন ঘটনার সহিত 
আমাদের খুব ঘনিষ্ঠ পরিচয় থাক] সত্বেও, তাহাদের গোড়ার 
খবরটি আমর] ভাল করিয়া জানিতাম না। আকাশের বিদ্যুৎ উৎপন্ন 
করিতে গেলে যে, রাসায়নিক কার্যের প্রয়োজন হয়, তাহাও 
আমরা পুর্বে অনুমান করিতে পারি নাই। ব্রঙ্গাণ্ডের ক্ষুদ্রবৃহৎ 
প্রান্তিক কার্য্যগুলি সর্বদাই কঠোর নিয়ম্শৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকিয়। 
কেবল পরম্পরের সাহায্যেই যে, এই পৃথিবীকে এমন সুন্দর. করিয়। 
তুলিয়াছে, আকাশের বিহ্যৎ-সন্বন্ধে পূর্বোক্ত আবিষ্কারগুলি হইতে 
তাহা স্পষ্ট বুঝা যায়। আমাদের অসম্পূর্ণ স্কুল দৃষ্টি প্রাকৃতিক 
,ধ্যাপারগু্িকে খণ্ড ৭ করিয়। দেখে বলিয়াই আমর] জগদীশ্বরের 
প্রক্কত মহিমার উপশন্ধি করিতে পারি না। সকলই যেন ছাড়া 


৬৬ প্রকৃতি-পরিচয়। 


ছাড়া ভাবে আমাদের চোখে আসিয়া পড়ে। অথচ আমরা 
যে সকল ঘটনাকে বিপরীত এবং অসমন্বদ্ধ বলি, তাহাদেরও তলে 
সর্বদাই যোগন্ুত্র বর্তমান। জগদীশ্বর যে সোনার তারে ক্ষুদ্র বৃহৎ 
এবং সম্পর্কিত-অসম্পর্কিত ঘটনগুলির যধ্যে যোগসাধন কিয়] এই, 
অনন্ত ব্রক্মাগুকে যন্ত্রবৎ চালাইতেছেন, তাহার সন্ধান করিতে, 
পারিলেই বিজ্ঞানালোচন। সার্থক হইবে, এবং মানব ধন্ঠ হইবে। 


বায়ুর অঙ্গারক-বাষ্প। 


কাঠ, কয়ল। প্রভৃতি দাহ্যপদার্থে প্রচুর অঙ্গার মিশ্রিত আছে। 
আমর! এই সকল জিনিসকে যখন জবালাইতে আরম্ভ করি, তখন এ 
সকল অঙ্গার (08:9০?) বায়ুর অক্সিজেনের সহিত মিশিয়৷ অঙ্গারক- 
বাম্প (08700710 ৪010 £9৪) উৎপন্ন করিতে থাকে, এবং রাসায়নিক 
কারের জন্য প্রচুর তাপ ও আলোক উৎপন্ন হইয়া পড়ে। সুতরাং 
দেখ। যাইতেছে কাষ্ঠ ও কয়লায় আগুণ জ্বালাইলে যেমন তাপ ও 
আলোকের উৎপত্তি হয়, সঙ্গে সঙ্গে কতকট অঙ্গারকবাষ্পও উৎপন্ন 
হইয়! বায়ুতে মিশিয়া যায়। 
পৃথিবীর সমগ্র কল-কারখানায় বৎসরে কত কয়ল৷ পোড়ে, 
তাহ! স্থির কর] কঠিন নয়। সুতরাং উহ হইতে কত অঙ্গারকবাম্প 
বাযুতে মিশ্রিত হয় তাহারও হিসাব চলে। এই প্রকার গণনায় 
দেখা গিয়াছে, কেবল কয়লার দাহনে প্রতি সেকেণ্ডে ৭৬ টন্‌ অর্থাৎ 
প্রায় একুশ শত মণ ওজনের অঙ্গারকবাম্প আমাদের আকাশের বায়ুতে 
আসিয়া মিশিতেছে। বলা বাহুল্য কেবল অগ্নিই বায়ুমগুলে অঙ্গারক- 
বাম্প জোগায় না। প্রাণীর প্রত্যেক নিঃশ্বাসের সহিত এ বাশ্পের 
এক একটু বাঘুতে আসিয়া মিশিতেছে, এবং নানা জৈব পদার্থের 
পচনেও 'অগারকবাষ্প উৎপন্ন হইতেছে ; ইহারও একটি যোটামুটি 
হিসাব খাড়া কষ্কু কঠিন নয়। এই প্রকার হিসাব হইতে দেখা 
যায়, দশ লক্ষ লোক প্রতি ঘণ্টায় প্রায় আড়াই টন্‌ অর্থাৎ সত্তর মণ 
ওজনের অঙ্গারকবাম্প বায়ুতে ছাড়িয়। দেয়। 
অঙ্গারকবাম্প বাড অপেক্ষা প্রায় দেড় গুণ ভারী। সুতরাং 
পূর্বোক্ত বিশাল বাপের স্ত,প প্রতি মুহ,র্ডে বায়ুতে আসিয়া পড়িতে 
থাকিলে, তাহ। ভূপৃষ্ঠের নিয়তম প্রদেশে সঞ্চিত হইবে বলিয়! মন 


৬৮ প্রকাতি-পরিচয় । 


হয়। কিপ্ত প্রকৃতব্যাপারে তাহা দেখাযায় মা। যে সকল তরল 
বা ৰায়বীয় পদার্থের ঘনতা একপ্রকার নয়, একক্র রাখিলেই তাহারা 
ধীরে ধীরে পরম্পরের সহিত মিশিয়! এক সমঘন মিশ্র পদ্দার্থ উৎপন্ন 
করিতে থাকে । এটি তরল এবং বায়বীয় পদার্থমাত্রেই সাধারণ 
ধর্ম। অঙ্গারকবাণ্প বায়ুতে আসিয়া! পড়িলেই, পূর্বোস্ত কারণে 
বাঘুর সহিত বেশ সমানভাবে মিশিয়। যায় । 

সমগ্র বায়মগুলে কি পরিমাণ অঙ্গারকবাম্প আছে তাহা নানা 
প্রকারে স্থির করা হইয়াছে । এই সকল হিসাব হইতে দেখা যায়, 
আমাদের কারখান| এবং কলের অগ্নি হইতে প্রতি বৎসর যাহ! 
উৎপন্ন হয়, তাহার হাজার গুণ অঙ্গারকবামষ্প সর্বদাই আকাশের 
বাঘুতে মিশ্রিত রহিয়াছে । সুতরাং দেখা যাইতেছে হাঁজার বৎসর 
ধরিয়া কল কারখানার কাজ চলিতে থাকিলে কেবল কলের অগ্নি 
দ্বারাই বায়ুষগডুলে অঙ্গারকবাশ্পের পরিষাণ দ্বিগুণ হইয়। ঈাড়াইবে। * 

অঙ্গারকবাম্প উত্ভিদের একটি প্রধান ভোজ্য, কিন্তু প্রাণীনকল 
সাক্ষাৎ তাবে ইহা! হইতে কোন উপকার প্রাপ্ত হয় না। বরং শ্বাস 
প্রশ্বাসের সহিত এই বাম্পটিকে দেহস্থ করিলে, তাহা! বিষবৎ কার্ফ্য 
করে। দশ হাজরে ভাগ বায়ুতে ১৫ভাগ অঙ্গারকবাম্প থাকিলেই, 
তাহ! প্রাণীর জীবনরক্ষার অনুপযোগী হইয়া পড়ে। তখন তাহার 
বারা আর স্থাসপ্রশ্বসের কাজ চলে না । পৃথিবীর নানা অংশে কল- 
খানার সংখ্যা যে প্রকার ত্রুত বাড়িয়া চলিয়াছেষ্জ তাহাতে আশঙ্কা 
হয় যে, বায়ু দুষিত হইতে হইতে শ্রীঘ্রই & সীমায় আসিয়া পৌছিবে। , 

কিছুদিন পুর্বে কয়েকজন আধুনিক বৈজ্ঞানিকের মনে ঠিক এ 
আশক্কারই উদয় হইয়াছিল। অপরাপর বৈজ্ঞানিকগণ বহু বৎসর 
পূর্ব আকাশের বায়ু পরীক্ষা করিয়া তাহাতে যে পরিমাণ আলারক-. 
বাপের সন্ধান পাঁইয়াছিলেন, তাহ! প্রাচীন বৈজ্ঞানিক গ্রন্থে লিপিবদ্ধ 


বায়ুর অঙ্গারক-বাম্প। ৬৯ 


ছিল। প্রাচীন কালের সেই পরীক্ষার ফলের সহিত আধুনিক 
পরীক্ষার ফলের কি প্রকার পার্থক্য হয় জানিবার জন্য পূর্বোক্ত 
বৈজ্ঞানিকগণ পরীক্ষা আরও করিয়াছিলেন। ইহার! আশ! করিয়া- 
ছিলেন, এখনকার বায়ুমগুলে নিশ্চয়ই অত্যন্ত অধিক পরিমাণ অঙ্গারক 
_ বাশ্প ধর] পড়িবে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় আধুনিক জনাকীর্ণ 
প্রদেশের খায়ুমগুলেও অঙ্গারকবান্পের একটু আধিক্য দেখ! যায় 
নাই। শত বৎসর পূর্বেকার কলকারখানা-হীন সময়ে আকশে ষে 
পরিমাণ অঙ্গারকবাম্প থাকিত, এখনকার বা়ুতে প্রায় তাহাই দেখ 
গিয়াছিল। ূ 

অধিকাংশ উত্তিদই অঙ্গারকবাম্পকে নষ্ট করে। উত্তিদৃ-দেহে 
ঘে হরিদৃ-বর্ণের পদার্থ (011০:0251) মিশ্রিত থাকে, তাহাই 
বাঘুর অঙ্গারকবাম্পকে টানিয়৷ লইয়া কুর্য্যকিরণের সাহায্যে অঙ্গার 
এবং অক্সিজেনে পরিণত করিয়! ফেলে । পৃথিবীর সমগ্র উত্ভিদ্‌ গড়ে 
কি পরিমাণ অঙ্গারক বাম্প নষ্ট করে, তাহার একট] মোটামুটি হিসাব 
করা কঠিন নয়। এইপ্রকার গণনা করিয়া! বৈজ্ঞানিকগণ বলেন, 
পৃথিবীর সমবেত জনযগুলী এবং অপর প্রাণিগণ যে অঙ্গারকবাশ্প 
স্বাসপ্রশ্বাস ঘার! বায়ুতে ছাড়িয়] দেয়, পুথিবীর সমবেত উত্তিদ তাহার 
অধিক বাম্প কখনই নষ্ট করিতে পারে না। কাজেই দেখা যাইতেছে 
কল-কার্সিখানার করলার দ্বাহন হুইতে যে বিশাল বাপস্ত,প নিয়তই 
বায়ুমণ্ডলে মিশিতেছে, জমাখরচে তাহার সন্ধান পাওয়। যায় না। 

অঙ্গারকবা্পের আ্বাধিক্যে বায়ু দুষিত হওয়ার আশঙ্কা দুবীভূত 
 হুইয়াছিল বটে, কিন্ত পূর্বোক্ত রহস্তময় ব্যাপারটি বৈজ্ঞানিকদিগের 
নিকট একটা বৃহৎ প্রহেলিক। হইয়া! পড়িয়াছিল। বৈজ্ঞানিকগণ 
, বহুদিন ধরিয়। বিষয়টি লইয়। গবেষণা করিয়াছিলেন। ইহার ফলে 
যে সকল তত্ব আবিষ্কৃত হইগ্লাছে তাহা বড়ই বিদ্বয়কর। ইহার! 


৭%' প্রকৃ তি-পরিচয় । 


বলিতেছেন, আমাদের পৃথিবীর অধিকাংশ জুড়িন্নাযে সকল সাগর 
মহাসাগর রুহিয়াছে, তাহারা যেমন মেঘোতপত্তি করিয়া! এবং বানু 
প্রবাহকে নিয়মিত রাখিয়! স্থলভাগকে সরস ও উর্বর করিতেছে, সঙ্গে 
সঙ্গে সেইপ্রকার বায়ুমণ্ হইতে অস্বাস্থ্যকর অঙ্গারকবাম্প শোবণ 
করিয়াও পৃথিবীকে জীববাসোপযোগী করিয়া রাখিতেছে। জল 
জিনিসট। তরল পদার্থ হইলেও, কতকগুলি বায়বীয় পদার্থ, তাহাতে 
অত্যন্ত অধিক পরিমাণে মিশিয়া থাকিতে পারে । বরফ-গল। এক ঘন- 
ফুট (0410 1০০) জলে ঠিক সেই আয়তনের ১৯৫০ গুণ আমোনিক্না- 
বাম্প মিশ্রিত থাকিতে পারে। বায়ুও জলে অত্যন্ত অধিক পরিমাণে 
মিশ্রিত হয়। এই মিশ্রিত বাযুই অধিকাংশ জলচর প্রাণীদিগকে 
জীবিত রাখে । জলের এই বিশেষ ধর্মটির উপর নির্ভর করিয়। 
বৈজ্ঞানিকগণ বলিতেছেন, বামুরাশিতে নান। প্রকরে যে অঙ্গারকবাম্প 
আসিয়। উপস্থিত হয়, তাহার অনেকট! সমুদ্রের জল শোষণ করিয়। 
রাখে। | 

একটা উদাহরণ লইলে এই শোষণ ব্যাপারটির কথা স্পষ্ট বুঝা 
যাইবে। মনে কর! যাউক, ধেন কুড়ি হাজার ঘন-ফুট আয়তনের 
একটি বাক্সে দশ হাজার ঘন-ফুট সাধারণ বাযু ও ঠিক সেই পরিমাণ 
জল আছে, এবং বাক্সের মুখ বন্ধ করিয়া রাখ! হইয়াছে । আকাশের 
বায়ুর দশ হাজার ভাগে সাধারণতঃ তিন ভাগ অঙ্গারকবাম্প বাকে। 
স্থতরাং বাক্সে আবদ্ধ দশ হাজার ঘন ফুট বায়ুতে নিশ্চয়ই তিন ঘন- 
ফুট অঙ্গারকবাপ্প মিশ্রিত আছে বলিয়া স্বীকার করিয়া লইতে হয়। 
আমরা! পূর্বেই বলিয়াছি কতকগুলি বায়বীন্প পদার্থকে শোবণ করিয়? 
রাখ! জলের একটি প্রধান ধর্ম । কাজেই এখানে আবদ্ধ জল অঙ্গারক- 


বাম্পমিশ্রিত বায়ুকে শোষণ করিতে থাকিবে, এবং সঙ্গে সঙ্গে এক* 


একটু করিয়া বায়ু জল ছাড়িয়া উপরে উঠিতে আরম্ভ করিবে। এই 


বায়ুর অঙ্গারক-বাম্প। ৭১. 


সুই বিপরীত কার্য বহুক্ষণ চলিতে থাকিলে শেষে এমন একটি সমস 
আসিবে যখন জলের বায়ু-উদশীরণ এবং বামু-শোধণের মাত্রা ঠিক 
একই হইয়া ঈড়াইবে। এই অবস্থায় উপরের বায়ু এবং জলমিশ্রিত 
'বাঘু এই উভয়ের চাপ সমান হইয়া পড়ে। কাজেই তখন জল আর 
নুতন করিয়। বায়ু শোষণ করিতে পারে ন1। 

এখন বাঞমুর সহিত মিশ্রিত অঙ্গারক বাম্পের অবস্থা কি হুইল 
আলোচনা করা যাউক। বামুতে তিন ঘন-ফিট অঙ্গরকবাম্প মিশ্রিত 
ছিল। কাজেই যখন আবদ্ধ জল সেই দশহাজার ঘন-ফিট বায়ুর 
অর্দেক শোষণ করিয়া ভিতর ও বাহিরের চাপকে সাম্যাবস্থায় 
আনিয়াছিল, তখন অঙ্গারকবাশ্পেরও অর্ধেক শোষণ কর! ব্যতীত 
তাহার আর উপায়াস্তর ছিল না। অঙ্গারক বাম্পই বাম়ুকে দৃবিত 
করে। নুতরাং দেখা যাইতেছে দূষিত বায়ু কিয়ৎকাল জলের 
সংস্পর্শে থাকিলেই জল অস্বাস্থ্যকর বাম্পকে হরণ করিয়া বায়ুকে 
নির্মল করিয়া তোলে । উদ্দাহৃত বায়ুতে তিন ঘন-ফিট অঙ্গারকবাম্প 
না থাকিয়া যর্দি ছয় ঘন-ফিটু থাকিত, তাহ! হইলেও উহার অর্ধেক 
অর্থাৎ তিন ঘন-ফিট বাম্পকে জল অনায়াসে শোষণ করিয়া রাখিতে 
পারিত। 

আমবা-পুর্বের উদাহরণে জল এবং বায়ুর আয়তন সমান ধরিয় 
হিসাব কর্ণত্বয়াছি। বল! বাহুল্য জলের আয়তন য্দি বায়ুর আয়তন 
অপেক্ষা অধিক হইয়া দীড়ায় তখন জল আয়তনের অনুপাতে অধিক 
করিয়া অঙ্গারকবাম্প শ্মোষণ করিতে থাকিবে। তৃপৃষ্ঠের অধিকাংশ 
স্থান জুড়িয়া যে সাগর মহাসাগর গুলি বিশাল জলরাশি ধারণ 
করিয়া রহিয়াছে, বৈজ্ঞানিকর্দিগের মতে তাহাবাই পূর্বোক্ত প্রকারে 
বাঁমুরাশিতে এক নিদ্দিষ্ট পরিমাণের অধিক অঙ্গারকবাম্প থাকিতে 
দিতেছে না। আধুনিক কল-কারখানা হইতে যে প্রচুর অঙ্গারক-, 


৭২. প্রকৃতি-পরিচয়। 


বাম্প বাঘ়তে আশিয়া মিশিতেছে, সমুদ্রের জলরাশিই তাহার 
অধিকাংশ ধীরে ধীরে গ্রাস করিয়া বায়ুকে নির্মল রাখিতেছে; এবং 
আবার কোন কারণে যখন বায়ুর অঙ্গারকবাম্পের পরিমাণ হাস হইয়? 
আসিতেছে, ভিতর বাহিরের চাপকে সাম্যাবস্থায় রাখিবার জন্ত সেই 
সকল জলরাশিই পূর্বশোধিত অঙ্গারকবাম্প উদগীরণ করিয়৷ আকাশের 
অঙ্গারকবাম্পের অভাব পুর্ণ করিতেছে। | 

এক সমুদ্রই অঙ্গারকবাম্প শোষণ করে না। সমুদ্রের জলেফে 
সকল পদার্থ মিশ্রিত থাকে, তাহারও এ বিষাক্ত বায়ুকে গ্রাস করে । 
বাষুরাশিতে ষে অঙ্গারকবাম্প মুক্তাবস্ায় আছে, এক সমুদ্রের জলই 
তাহার প্রায় ২৭ গুণ শোষণ করিয়া রাখিতেছে। তা” ছাড়া জল- 
মিশ্রিত কার্কনেট ও বাইকার্ধনেট প্রভৃতি নাদ। যৌগিক পদার্থগুলি 
ষেকতবাম্প কুক্ষিগত করিয়া রাখিয়াছে, তাহার ইয়ত্তাই হয় না। 
সুতরাং দেখা যাইতেছে কোন কারণে বায়ুমগুলে আঙ্গারকবাণ্পের 
পরিমাণ বৃদ্ধি পাইলে বা কমিয়৷ আসিলে আর বিপদের আশঙ্ক। নাই। 
বিশ্বনাথ হৃষ্টি রক্ষার জন্ত সমুদ্রজলে এমন একটি ধর্ম যোজন। করি 
দিয়াছেন যে, আকাশে অঙ্গারকবা্পের আধিক্য হইলে সমুদ্র জলই 
সেই অনাবশ্যক বাম্পকে শোষণ করিয়। লইবে, এবং তার পর কোন 
কালে সেই বাপের আতাব হইলে যুগযুগান্তরের সঞ্চিত তাগার হইতে 
সেই সমুদ্রই অতাব মোচন করিতে থাকিবে। প্রাণী ও উততিদের 
জীবনের কার্য্যে অনেক সাদৃশ্ত আছে। শীতাতপ আঘাত উত্তেজন! 
প্রভৃতি প্রাণী ও উত্তিদদেহে ঠিক একপ্রকারেই কার্য করে। কিন্তু 
অঙ্গারক বাণ্পের কার্ধ্যট! উহাদের উপর ঠিক বিপরীত হইতে দেখা, 
ষায়। উদ্ভিদ অঙ্গারক বাম্প দেহস্থ করিলেই পুষ্ট হইতে আরম্ত 
করে, কিন্ত কোন প্রকারে সেই একই বাশ্প স্বাসপ্রশ্বাসের সহিত” 
প্রানীর দেহে প্রবিষ্ট হইলে বিষের কার্য্য সুরু করিয়া দেয়। উদ্ভিদের 


বায়ুর অঙ্গারক-বাষ্প। ণ৩ 


প্রয়োজনীয় এবং প্রাণীর বর্জনীয় বাম্পটিকে বিধাতা যে কৌশলে বাছু 
মগুলে নিয়মিত রাখিয়া উভয়েরই সুখ স্বাস্থ্যের সুব্যবস্থা করিয়া 
দিয়াছেন, তাহ। বাস্তবিকই বিস্ময়কর। 


পিট অত ই ক্র টি 


জ্যোঁতিক্ষের জন্মকথ! | 


মেঘযুক্ত রাত্রিতে আকাশে দৃষ্টিপাত করিলে, যে সকল ছোট' বড় 
নক্ষত্র দেখ! যায়, তাহাদের প্রায় প্রত্যেকটিই এক একটি মহান্থর্বয। 
পৃথিবী, বৃহস্পতি, অক্র, এবং শনি প্রতৃতি গ্রহগণ যেমন হৃর্য্ের 
চারিদিকে অবিরাম ঘুরিতেছে, সম্ভবতঃ ইহাদেরে। চাঘিদ্িকে সেই 
প্রকার বহু গ্রহ ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। বিধাতার অনন্ত রাজ্যে এই 
নক্ষত্রগুলি এক একটি সামন্ত রাজা। এক একটু স্থানে নিজেদের 
দল বল লইয়! তাহার! শাসন কার্য্য চালায়। ইহ! ছাড়া আকাশের 
স্থানে স্থানে নীহারিকা নামক (6১০1৪) আর একপ্রকার 
জ্যোতিষ্ক আছে। হঠাৎ দেখিলে ইহাদ্দিগকে শুভ্র মেঘখণ্ড বলিয়। 
ভ্রম হয়। এগুলিও আকারে বড় ক্ষুদ্র নয়। কোটি কোটি 
মাইল স্থান জুড়িয়া! ইহারা অবস্থিত। এই বিচিত্রাবয়ব বাশ্পময় 
জ্যোতিষ্চগুলি নিজের তাপেই নিজের। জ্বলিতেছে। মৃত্তিক! যেমন 
প্রতিমার উপাদান জ্যোতিষের মতে এই নীহারিক]1 গুলিই এক একটি 
মহাস্র্য্যের উপাদান। তাপালোক বিকিরণ করিয়। কালক্রমে সন্কুচিত 
হইয়! পড়িলেই, ইহারা এক একটি মহাক্র্যকে মৃত্তিমান করিয়া 
তোলে। 

নগ্ন চক্ষুতে আমর ছয় সাত হাজারের অধিক নঙ্ষ৫” দেখিতে 
পাই না। অতি দুরে থাকিয়৷ যাহার] পৃথিবীর উপর ক্ষীণালোক পাত 
করিতেছে, তাহাদের দর্শনে আমরা বঞ্চিত। * কাজেই অতি দৃরবর্তা 
নক্ষত্রগুলি আমাদের অগোচরেই রহিয়৷ গিয়াছে । চুরবীণ, দিয়া 
দেখিলে ইহাদেরি বড়গুলির সন্ধান পাওয়] যায় মাত্র। তারপর 
ফোটোগ্রাফের কাচের উপর আকাশের প্রতিবিম্ব ফেলিলে, আত্মে? 
, কতকগুলি ফোটোগ্রাফ চিত্রে ধরা দেয়। ইহা ছাড়া আরে! যে 


জ্যোতিক্ষের জন্মকথা ৷ ৭৫. 


কোটি কোটি মহাস্য্য দূরবর্জী আকাশ জুড়িয়৷ অবস্থান করিতেছে, 
কোন উপায়ই আমর! তাহাদের সন্ধান পাই ন।। যাহ হউক নান! 
প্রকারে জ্যোতিষিগণ প্রায় দশ কোটি নক্ষত্রের অন্তিত্ব জানিতে পারি- 
যাছেন। আমাদের সুর্য এই দশকোটি নক্ষত্রের মধ্যে একটি । 

যাহারা বনুদবরে থাকিয়া আমাদের যন্ত্রে কেবল আলোক বিন্দুর 
আকারে ধর! “দেয়, তাহাদের ঘরের খবর জানার চেষ্টা বৃথ।। 
নক্গব্রদিগের রাজ্যের প্রসার কত, এবং উহার্দিগকে বেষ্টন করিয়া! 
কত গ্রহ-উপগ্রহ থুরিতেছে তাহা আমর! জানি না। কাজেই 
যে নক্ষত্রটির অর্ধকারে আমাদের বাস, তাহারি কিঞ্চিৎ পরিচয় 
সংগ্রহ করিয়া অপরগুলির বিশালত। অস্থমান কর। ব্যতীত আর অন্ত 
উপায় নাই। যে গ্রহটি অতি দূরে থাকিয়া আমাদের কুর্ধ্যকে প্রদ- 
ক্ষিণ করিতেছে। তাহার নাম নেপৃচুন্। হৃ্র্য্য হইতে ইহার দুরত্ব 
প্রায় দুইশত আশী কোটি মাইল। পুধিবী প্রায় সুর্য্যের ক্রোড়েই 
অবস্থিত; তাই ইহার দূরত্ব নয় কোটিত্রিশ লক্ষ মাইল। ইহাই যদি 
একটি ক্ষুদ্র নক্ষত্রের অধিকার হয়, তবে ইহা অপেক্ষ। সহত্র সহত্র গু৭ 
বৃহৎ মহাক্র্্যগুলির রাজ্যের প্রসার যে কত তাহা আমর! অঙ্থ্যান 
করিয়া! লইতে পারি। ইহাদের অনেকেই এতদুরে অবস্থিত যে. প্রতি 
সেকেণ্ডে একলক্ষ ছিয়াশী হাজার মাইল বেগে ছুটিয়াও ইহাদের 
আলোক পুষ্টি তে পৌছিতে সহস্র সহস্র বৎসর অতিবাহন করে। 
সমগ্র বিশ্বের প্রপার কি প্রকার এবং এক একটি জগতৎযে কত বড়, 
এই সকল তথ্য হইতে কতকটা অন্যান করা যাইবে। 

মানুষের শ্রবণেক্ট্রিয়। দর্শনেক্ড্িয়। জ্ঞান, বুদ্ধি আছে সত্য, কিন্ত 
ইহাদের শক্তি এত সংকীর্ণ যে, কোটি কোটি মাইল দূরের মহাহ্্য্যগণ 
তাহ্র্দের রাজ্যগুলিকে কি ঞ্রকার শাসন করিতেছে তাহা প্রত্যক্ষ 
করিবার উপায় নাই। কাজেই আমর] যে গ্রহটির অধিবাসী তাহারি 


শড প্রক্কৃতি-পরিচয়। 


বাঁজ] কি পদ্ধতিতে রাজ্য শাসন করিতেছে, তাহাই দেখিয়া এখন 
তৃপ্ত থাকিতে হইতেছে। ৰ 

কেবল পৃবিধী ও চন্দ্রকে লইয়াই আমাদের সুর্যের রাজত্ব নয়। 
হুর্য্যকে বেষ্টন কির বুধ, শুক্র, পৃথিবী মঙ্গল, বৃহম্পতি, শনি, ইউ- 
রেনস্‌ এবং নেপ.চুন্‌ প্রভৃতি যে সকল বৃহত গ্রহ অবিরাম ঘুরিতেছে, 
তাহাদিগকে লইয়াই সৌরজগৎ। ইহা ছাড়া যে সফল ক্ষুত্র গ্রহ, 
উ্কাপিও এবং ছোট বড় ধূমকেতু সুর্ধ্যকে প্রদক্ষিণ করিয়া ফিরিতেছে, 
তাহাদিগকেও সৌররাজ্োর প্রজা বলা যায়। গ্রহগণের মধ্যে শিশু- 
সন্তানের ন্যায় বুধ প্রায় সুর্যের ক্রোড়েই অবস্থিত। কূর্য্য হইতে 
ইহার দূরত্ব প্রায় তিনকোটি ষাট লক্ষ মাইল। তা"র পরেই যথাক্রমে 
শুক্র, পৃথিবী এবং মঙ্গল প্রভৃতি গ্রহগণ রহিয়াছে । তীমকাঁয় নেপ- 
চুন্‌ প্রহরীর ম্যায় সৌরজগতের সীমাস্ত প্রদেশ প্রদক্ষিণ করিয়া ফিরি- 
তেছে। এরাজ্যে একবার পদার্পণ করিলে হৃর্য্ের, টানে এবং 
বৃহস্পতি ও শনি প্রভৃতির অত্যাচারে বিদেশী জ্যোতিষ্ষগুলিকে যথেষ্ট 
লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হয়। ধূমকেতু প্রভৃতি কত পতন্রান্ত জ্যোতিষ্ক 
যে, এই প্রকারে সৌরজগতে বন্দী হইয়া পড়িয়াছে তাহার ইয়ত্। হয় 
না। বৃহস্পতি প্রভৃতি বড় গ্রহগুলি একাকী কৃর্য্য প্রদক্ষিণ করে না। 
অনেকেরই ছুই চারিটি করিয়া সহচর আছে। জ্যোতিষের ভাষায় 
ইহাদিকেই উপগ্রহ বল! হয়। ইহারা প্রত্যক্ষভাবে কার্ট সুর্য্যের 
অধীন নয়। গ্রহগণ যেমন হৃর্য্ের চারিদিকে থুরিয়া বেড়ায়, সেই 
প্রকারে গ্রহদ্িগকে প্রদক্ষিণ করাই ইহাদের কাজ। আমাদের চন্দ্র 
এই শ্রেলীরই জ্যোতিষ্ক। সে অবিরাম পৃথিবীকে ই প্রদক্ষিণ করিতেছে। 
উপগ্রহের সংখ্যা সকল গ্রহের সমান নয়। বৃহম্পতি ও শনি আকারে 
যেমন বড়, ইহাদের উপগ্রহের সংখ্যাও তেমনি অধিক। শনির দশ 
এবং বৃহস্পতির আটটি চন্দ্রের সন্ধান পাওয়া! গিয়াছে । মগলের 


জোতিক্বের জন্মকথা। ৭ 


কেবল দুইটি মাত্র চন্দ্র আছে, কিন্তু শুক্র ও বুধ একবারে চন্দ্রবঙ্জিত। 
দূরবর্তী গ্রহ নেপ্চুন্‌ ও ইউরেনসেরও চন্দ্র আবিষ্কার কর! হইয়াছে। 

গ্রহ উপগ্রহদ্রিগের অবস্থানাদিসন্বদ্ধে পূর্বোজ্জ ব্যাপারগুলি 
আলোচনা করিলে অনায়।সেই বুঝা যায় যে, সকলেই যেন এক 
পারিবারিক বন্ধনে আবদ্ধ হইয়! হৃর্ধ্য প্রদক্ষিণ করিতেছে। সূর্য্য 
যেমন নিজের অক্ষরেখার চারিদিকে পশ্চিম হইতে পূর্ব দিকে ঘুরে, 
সকল গ্রহ এবং প্রায় সকল উপগ্রহই সেই মুখে আবর্তন করে। 
_ ভা্ছাড়। কৃর্য্য প্রদক্ষিণ করিবার দিকের মধ্যেও সকলের একতা 
আছে। পৃথিবী কুর্য্যকে বামাবর্তে ঘুরিবে এবং শনি দক্ষিণাবর্তে 
প্রদক্ষিণ করিবে, এপ্রকার উচ্ছ.ঙ্খলতা গ্রহদিগের মধ্যে একবারে 
নাই। 

গতিবিধির এইসকল সুনিয়ম ছাড়া সুর্য হইতে গ্রহদিগের 
দুরত্বের মধ্যেও একটা সুন্দর নিয়ম ধরা পড়ে । ০) ৩, ৬১ ১২, ২৪, 
৪৮) ৯৬১ এই সংখ্যাগুলির মধ্যে বেশ একট! শৃঙ্খল। আছে। ছয় 
তিনের দ্বিগুণ, বারো আবার ছয়ের দিগুণ ইত্যাদি। কাজেই শৃন্তকে 
ছাড়িয়া! দিলে, প্রত্যেক বাশিকে পূর্ববর্তী রাশির দ্বিগুণ দেখা যায়। 
এখন প্রত্যেকের সহিত যদি চার যোগ করা যায়, তবে সংখ্যাগুলি 
৪, ৭১ ১০) ১৬১ ২৮, ৫২, এবং ১০০ হইয়া দাড়ায়। বড়ই আশ্চর্য্যের 
বিষয় ত্য ধুতে বুধ প্রভৃতি গ্রহের দুবত্বের অনুপাতও প্রায় ৪ ৭, 
১০ ইত্যাদির অনুরূপ । অর্থাৎ ু্য্য হইতে বুধের দুরত্ব যদি ৪ মাইল 
হয়, তবে শুক্র; পৃথিবী, ধৃহম্পতি, এবং শনি প্রস্থতির দুরত্ব যথাক্রমে 
৭ ১০) ১৬) ৫২, ও ১০* হইয় দীড়ায়। দূরত্বের এই অদ্ভুত 
সি আবিষ্কার হইলে সৌর পরিবারের গ্রহগণ যে আরে! একটি 
যোগ্রনথত্রে আবদ্ধ, তাহা! সকলেই দেখিয়াছিলেন। জ্যোতিঃশান্ত্ের 
দূরত্বের এই নিয়মটি বোডের নিয়ম (8০6,5 [.৪%) বলিয়া প্রসিদ্ধ । 


এ৮ প্রকৃতি-পরিচয়। 


যখন ইহার আবিষ্কার হইয়াছিল, তখন ইউরেনস্‌ ও নেপচুনের অস্তিত্ব, 
আমাদের জান৷ ছিল না। ইউরেনস্‌ আবিষ্কৃত হইলে, তাহাকেও এই 
নিয়ম মানিতে দেখা গিয়াছিল। 

আমরা পৃর্ববেই বলিয়াছি বুধ, শুক্র, পৃথিবী ইত্যাদি লইয়াই: 
সুর্যের রাজত্ব নয়, ইহাতে অনেক ধূমকেতু, অনেক উক্কাপিগড এবং 
বহু ক্ষুদ্র গ্রহ আছে। এই ক্ষুদ্র গ্রহগুলির আবিষ্কারের একট! ইতিহাস 
আছে । বোডের নিয়মে যে কয়েকটি সংখ্যা পাওয়া গিয়াছিল, তন্মধ্যে 
আটাশের ঘর ব্যতীত সকল ঘরেই জ্যোতিষিগণ এক একটি গ্রহের 
সন্ধান পাইয়াছিলেন। নবাবিষ্কত ইউরেনস্কেও এই নিয়মের 
অন্থুগত হইতে দেখিয়া, আটাশের ঘরে কোন গ্রহ আমাদের 
অগোচরে পরিভ্রমণ করিতেছে বলিয়৷ সিদ্ধান্ত হইয়াছিল । অনুসন্ধানে 
মঙ্গল ও বৃহস্পতির কক্ষার মধ্যে সত্যই একটি ক্ষুদ্র গ্রহ ধর! দিয়াছিল। 
শ্রই ঘটনার পর প্রতি বৎসরই প্রস্থানে ছুই চারিটি করিয়। নুতন ক্ষুদ্র 
গ্রহের সন্ধান পাওয়] যাইতেছে । এখন এগুলির সমবেত সংখ্যা গ্রায় 
পাচ শত কিন্ত ইহাদের কোনটিরই আকার বৃহৎ নয়। যেটি 
সর্বাপেক্ষা! বড় তাহার ব্যাস তিন শত কুড়ি মাইল মাত্র এবং 
ক্ষুদ্রতমের ব্যাস আঠারে। উনিশ মাইলের অধিক নয়। 

সৌরজগতের জ্যোতিষ্কগুলির আবর্তন, পরিভ্রমণ, অবস্থান এবং 
দুরত্বাদির মধ্যে এইপ্রকার শৃঙ্খলা দেখিয়া জ্যোতিষ্িবদ্গণ ইহাকে 
কেবল হৃর্যের আকর্ষণের ফল বলিতে চাহিতেছেন না। স্যষ্টির সময় 
হইতে ইহাদের পরস্পরের মধ্যে একটা টি যোগ আছে বলিয়া 
সকলে সিন্ধান্ত করিতেছেন। 

'জ্যোতিষ্ষগণের জন্মতত্ব সম্বন্ধে জ্যোতিবিগণ' কি বলেন, এখন 
আলোচনা করা যাউক। আমর] পূর্বে যে নীহারিক1 নামক 
জ্যাতিষ্ষের উল্লেখ করিয়াছি, এখন সকলেই একবাক্যে তাহাকেই 


জ্যোতিক্বের জন্মকথা। ৭০ 


এক একটি নক্ষত্রের উৎপাদক বলিয়া নির্দেশ করিতেছেন। বৃক্ষের 
ক্ষুদ্র বীজ কিপ্রকারে অক্কুরিত হইয়া ক্রমে অভ্রভে্দী মহাতরুতে 
পরিণত হয় এবং তারপর সেটি ছুই শত বৎসরব্যাপী নান] পরিবর্তনের 
ভিতর দিয়া কিপ্রকারে শেষে চরমাবস্থায় আসিয়া দাড়ায়, কোন 
মানুষই ক্ষুদ্র জীবনে তাহা দেখিবার সময় পায় না। কাজেই 
অনুসন্ধিৎস্রকে মহারণ্যে প্রবেশ করিয়া ছোট বড় নান] বৃক্ষ দেখিয়া 
মহাতরুর জীবনের এক ধারাবাহিক ইতিহাল সংগ্রহ করিতে হয় । 
জ্যোতিষ্ষগুলির জীবনের ইতিহাস সংগ্রহ করিতে গিয়! জ্যোতির্ব্িদ- 
গণ এই উপায়ই অবলম্বন করিয়াছেন। অতি শৈশব ও অতি বার্ধক্য 
এই ছুই সীমার মধ্যে যতগুলি অবস্থা থাকিতে পারে, আকাশস্থ নানা 
জ্যোতিষ্কে তাহার পরিচয় সংগ্রহ কর] কঠিন নয়। নিরবয়ব জলন্ত 
বাপ্পরাশি কিপ্রকারে মহাহু্যে মুর্িমান হইয়া পড়িতেছে, তাহা 
নান' শ্রেণীর নীহারিকাস্ত,পে স্পষ্ট দেখা যায়। তারপর সেই বক্তাভ 
শিশু জ্যোতিষ্ক ক্রমে যৌবনে পদার্পণ করিয়া কি প্রকারে শুর ও 
উজ্জ্বল হইয়া! পড়ে অভিঞ্জিৎ (৬৪৪৭ ) প্রভৃতি নক্ষব্রগুলি হইতে 
তাহা বুঝা যায়। প্রৌঢ় জ্যোতিষ্কের অবস্থা জানিবার জন্য আমা- 
দিগকে অধিক দর যাইতে হয় না। হুর্ধ্যই তাহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ 
যৌবনের উদ্দামতা ইহাতে আর নাই। প্রো গৃহস্থের স্ায়ই সে 
স্বজন-পরিবৃর্তী) হইয়া এখন গৃহকর্টে মন দিয়াছে। রোহিণী 
(/১106)212) প্রভৃতি লোহিত তারকাগুলি জরাগ্রস্ত জ্যোতিষ্কের 
পুবিচয় প্রদান করে। ' কোটি কোটি বৎসর তাপালোক বিকিরণ 
করিয়া এখন তাহার] নিশ্রভ হইয়৷ পড়িয়াছে। আর কিছুকাল 
মধ্যে ইহার! অবশিষ্ট তেজটুকুনিঃশেষে ব্যয় করিয়া আমাদের চন্দ্রের 
সায় মৃত্যুমুখে পতিত হইবে। 

যেসকল মহাপগ্ডিত অসার ও অমূলক কাহিনীর আবর্জনা 


৪৮৩ প্রকৃতি-পরিচয়। 


হইতে জ্যোতিঃশান্ত্রকে উদ্ধার করিয়া তাহাকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তির 
উপর দাড় করাইয়াছেন, তাহাদের কথা ম্মর॥ করি€ল। কাট, 
'সোয়েডেন্বর্গ, রাইট এবং লাপ্লাসকে যনে পড়িয়া যায়। নিউটনের 
পর লাপ্লাসের স্তায় অসাধারণ গণিতবিদ বোধ হয় আজও কেহ জন্ম 
গ্রহণ করেন নাই। ইনিই বহুকাল পুর্বে জ্যোতিষ্কের জন্সমৃত্যু স্ঘ্ধে 
গবেষণা করিয়া, যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন, তাহা আঙও 
পরিবন্তিত আকারে স্বীকৃত হইতেছে। ূ 
লাপ্লীস্‌ সাহেব নান! গ্রহনক্ষত্রের-অবস্থা। পর্যবেক্ষণ করিয়] সৌর- 
জগতের জন্মবৃত্বাস্ত প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন, আমাদের চন্দ্রন্্য্য শনি- 
বৃহস্পতি প্রসৃতি গ্রহ-উপগ্রহগুলি যে উপাদানে গঠিত, তাহা অতি 
প্রাচীনকালে এক গোলাকার প্রজ্ঘলিত নীহারিকার আকারে মহা" 
কাশে আবর্তন করিতেছিল। তখন পৃথিবীর নদীসমুদ্র অরণ্যপর্বত 
প্রাণিউডিদ সকলেরই উপাদান এ বিশাল নীহারিকা-স্ত,পের গর্ভেই 
ছিল। কত কাল এই আবর্তন চলিয়াছিল অন্ুমানও কৰিবার উপায় 
নাই। 'জ্যোতিধষিক ব্যাপারে কোটি কোটি সংখ্যা লইয়াই হিসাব 
চলে। নিশ্চয়ই বহু কোটি বৎসর শনি, বৃহস্পতি, শুক্র, পৃথিবী প্রতৃ- 
তিকে জঠরে ধরিয়! সেই নীহারিকারাশি আবর্তন করিয়াছিল । 
* জ্রিনিসযতই উত্তপ্ত থাকুক না! কেন, তাপ বিকিরণ করিতে 
থাকিলে কালক্রমে তাহার উত্তাপের মাত্রা কি, আসে, এবং 
সঙ্গে সঙ্গে জিনিসটাও সঞ্চিত হইয়া পড়ে। আমাদের নীহারিক! 
রাশিরও সেই দশা হইয়াছিল। তাপ বিকিরণ করিয়া! এটি ছোট 
হইতে আরস্ত করিয়াছিল, এবং সঙ্গে সঙ্গে: উহার আবর্তনবেগও 
বাড়িয়া গিয়াছিল। যখন কোন বায়বীয় জিনিস লাষুর ন্যায় ঘুরিতে 
ঘুরিতে নিজের দেহ সঙ্কুচিত করিতে থাকে, তখন সকল বাপ্ই 
কেন্দ্রীভূত হইয়। জমাট বাঁধিতে পারে না। বাম্পরাশিকে মাঝে মাঝে 


জ্যোতিক্ষের জন্মুকথা । ৮১ 


বলয়ণকারে পশ্চাতে ফেলিয়া প্রধান অংশট] কেন্দ্রীভূত হইয়া! পড়ে । 
লাগ্নাস বলিয়াছিলেন, সৌর নীহারিক যখন দেহকে সম্কুচিত করির়া- 
ছিল, তখন সেও দেহের কিয়দংশকে মাঝে মাঝে বলয়াকারে ছাড়িয়। 
আসিয়াছিল। পূর্বের সেই বলয়াকার বান্পারাশি ক্রমে সঙ্কুচিত ও 
জমাট ঝাধিয় বৃহম্পতি, শুক্র প্রভৃতি গ্রহগণের উৎপত্তি করিয়াছে । 

চন্্র পৃথিবীর সহিত ্র্যকে প্রদক্ষিণ করে বটে, কিন্ত ইহ। 
'পৃথিবীরই আত্মজ। পৃথিবীরই চারিদিকে চন্দ্র ঘুরিয়া বেড়ায়। একা 
পৃথিবীই চন্দ্রশালিনী নয়, বৃহস্পতি, শনি; মঙ্গল, ইউরেনস্‌ শকলেরই 
একাধিক চন্দ্র আছে। চন্দ্র অর্থাৎ উপগ্রহের জন্মতত্বেও লাপ্লাস্‌ 
তাহার নীহারিকাবাদের প্রয়োগ করিয়াছেন। ইহার মতে, গ্রহবলয়- 
গুলি সঙ্কুচিত হইয়! ঘখন জমাট জ্যোতিষ্ষের উৎপত্তি করিয়াছিল, 
তখন ইহারাও 'কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুপ্র বলয় বাঁধিয্ব িয়ছিল। এই 
গুলিই কালক্রমে স্কুচিত হইয়। উপগ্রহের সৃষ্টি করিয়াছে। শনিগ্রহের 
চারিদিকে যে তিনটি বলয় অগ্াপি দেখ যায়, সেগুলিও পূর্বেধাক্ত 
প্রকারে উৎপন্ন হইয়াছে বিয়। লাপ্নাস্‌ সিদ্ধান্ত করিয়ছিলেন। আধু- 
নিক জ্যোতিষিগণ শনির বলয়ের গঠনোপাদানে বাষ্প ব অপর কোন 
সমঘন পদার্ষের সন্ধান পান নাই। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উক্কাপিগই একত্রিত 
হইয়! এঁ বলয়গুপির বচন। করিয়াছে। এই কারণে শনির বনুয় 
হয় ত লারাার অনুমান অনুলারে উৎপন্ন হয় নাই বলিয়! কেহ কেহ 
মনে করিতেছেন । 

লাপ্লাস সাহেব যখন* নীহারিকাবাদের প্রচার করেন, তখন তিনি 
'জ্যোতিষ্বসন্বন্ধীয় সকল তথ্য সংগৃহীত দেখিতে পান নাই। সে সময় 
উপগ্রহ সম্বন্ধে জ্যোতির্বিদ্দিগের জ্ঞান খুবই সংকীর্ণ ছিল। বড় বড় 
দূরবীক্ষণ যন্ত্র বারা আজকাল যে সকল নৃতন তথ্য সংগৃহীত হইতেছে, 
সেগুলি জানা থাকিলে লাগ্লাসের নীহারিকাবাদ হয় তআর এক মুত্তি : 

৬ 
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পরিগ্রহ করিত। নীহারিকাবাদের পুনর্গঠনের ভার আধুনিক জ্যোতিষী 
দিগের উপরেই পড়িয়াছিল। ইহারা নবাবিষ্কত জ্যোতিষিক তথ্যগুলির 
সাহায্যে লাপ্লাসের সিদ্ধান্তের কিঞ্চিৎ পরিবর্তন করিতে বাধ্য 
হইয়াছেন। 

এ পর্যন্ত আমরা যতগুলি গ্রহের পরিচয় পাইয়াছি, তন্মধ্যে ইউ- 
রেনস্‌ ও নেপৃচুন্‌ ক্র্য হইতে অনেক দূরবর্তী । ইহারা আমাদের 
পৃথিবী ও বৃহস্পতির ন্যায় উপগ্রহ পরিবৃত। কিন্ত যে পাকে 
সৌরজগতের ছোট বড় গ্রহ-উপগ্রহ হৃর্যয প্রদক্ষিণ করিতেছে, তাহ! 
ত্যাগ করিয়! উহার ঠিক বিপরীত পাকে আশ্রিত গ্রহকে প্রদক্ষিণ 
করে। একই নীহারিকা হইতে সমগ্র সৌরজগতের উৎপত্তি হইলে, 
ইউরেনস্‌ ও নেপৃচুনের উপগ্রহগুলি কখনই বিপরীত গতিবিশিষ্ট হইয়া 
ভ্রমণ করিত না বলিয়া একটা তর্ক উঠিয়াছিল। তা! ছাড়া মঙ্গলের 
চন্দ্রঘয়ের মধ্যে যেটি গ্রহের নিকটতর তাহার বেগ দৃরবর্ভী চন্দ্রের 
তুলনায় অত্যন্ত অধিক দেখিতে পাইয়াও নীহারিকাবার্দের উপর 
লোকের সন্দেহ আসিয়াছিল। গত শতাবীর বৈজ্ঞানিক ইতিহাসের 
বাহারা একটুও খবর রাখেন, তাহাদিগের নিকট মহাপগ্িত ফেই 
(০৮০) এবং ভারুইনের পরিচয় প্রদান নিপ্রয়োজন। এই ছুই 
বিজ্ঞানরথী লাপ্লাসের সিদ্ধান্তের সহিত প্রত্যক্ষ জ্যোতিষিক ব্যাপার' 
গুলির এঁক্য সন্ধান করিতে গিয়া একে একে পূর্বোক্ত আঅ্নিক্গুলিকে 
ধরিয়াছিলেন। কাজেই মুলে ঠিক রাখিয়া সিদ্ধান্তটিকু শাখা-প্রশাখার 
কিঞ্চিৎ পরিবর্তন আবশ্তক হইয়াছিল। 

ইহার! বলিয়াছিলেন; এক একটি নীহারিক। হইতেই যে, প্রত্যেক, 
নক্ষত্রজগতের হৃষ্টি হইয়াছে, তাহা নিশ্চিত । তবে লাপ্লাস বাপ্প্ময় 
বলয় হইতে গ্রহগণের উৎপত্তির যে একটা কথা বলিয়! গিগ্নাছেন 
তাহ। সম্ভবতঃ ঠিক নয়। সেই আবর্তনশীল বিশাল নীহারিক! বলগ্ব 
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রচনা! করিতে সন্কুচিত, হয় নাই, স্থানে স্থানে কতকট। বাপ আপন 
হইতেই, জমাট বাধিয়াছিল। সেই জমাট অংশগুলি এখন গ্রহাকারে 
বর্তমান । ইহারা আরে। অনুমান করিয়াছিলেন, আমাদের পৃথিবীর মত 
গ্রহগুলি যখন এ প্রকার এক একটা কেন্দ্র রচনা করিয়! যৃন্তিমান 
হইয়! পড়িয়াছিল, তখন তাহাতে জল, বায়ু, শিল্ামৃত্তিক1 প্রভৃতির 
উপাদান ছিল না। ক্রমে ক্রমে এই সকল উপাদান চাঁরিদিক হইতে 
আকর্ষণ করিয়! তাহারা নিজের দেহকে নিজেই পুষ্ট করিয়াছে । এই 
সকল অন্কমানের উপর দীড়াইয়া। আধুনিক জ্যোতিষিগণ গণিতের 
সাহায্যে দেখাইতেছেন, পৃথিবী, মঙ্গল, বুধ ও শুক্র প্রভৃতি ক্ষুদ্র গ্রহ- 
গুলির হৃষ্টি সর্বাগ্রে হইয়াছে এবং ইহার বহুকাল পরে ইউরেনস্‌ ও. 
নেপৃচুন্‌ জন্মগ্রহণ করিয়া! বিপরীত মুখে আবর্তন করিতেছে । এই 
প্রকার গণিতের সুত্র অবলম্বন করিয়া মঙ্গলের প্রথম চন্দ্রের ক্ষিপ্র 
বেগেরও সদ্ব্যাখ্যান পাওয়া যাইতেছে । কাজেই এখন এই নুতন 
নীহারিকাবাদকে স্বীকার করা ব্যতীত আর উপায় নাই। এই ত 
গেল জ্যোতিক্ষের জন্মের কথা, এখন কি প্রকারে ইহাদের মৃত্যু সম্ভাবনা 
তাহা আলোচনা করা যাউক। আমাদের চন্দ্র যে, এক কালে 
অতিশয় উষ্ণ ছিল, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। চন্দ্রমগুলে যে 
সকল নির্বাপিত অথ্রেয়পর্বতের বিবর এবং জলহীন সমুদ্র দেখা 
যায়, সেগা্বাই উহার অতীত জীবনের অনেক কাহিনী প্রকাশ করে। 
জ্যোতিষ্ের মৃত্যুর কথ! উঠিলেই জ্যোতিষিগণ চন্দ্রের দিকে অঙ্ধুলী. 
নির্দেশ করিয়া বলেন, একদিন আমাদের পৃথিবী প্রভৃতি গ্রহগণ এবং 
ুর্ধ্য গ্রসৃতি নক্ষত্রসমূহ এঁ চন্দ্রের স্তায়ই মৃত্যুযুখে পতিত হুইবে। 
মৃতাবস্থায় জল, বায় বা তাপের লেশমাত্র থাকিবে না। সকল শক্তিই 
'নিঃশেষে ব্যয় করিয়। চন্দ্রের ন্যায়ই তাহারা শুষ্ক মহামরু বক্ষে ধরিয়। 
প্রেতবৎ আকাশে বিচরণ করিতে থাফিবে। 


৮৪ প্রকৃতি-পরিচয়। 


এক চন্দ্রই মৃত জ্যোতিষ্চ নয়। ক্ষ্টিকাল হইতে যে সকল প্রানী 
ও উত্তিদ মৃত্যুযুখে পতিত হইয়াছে, তাহারা যদি নানা প্রকারে 
রূপান্তর গ্রহণ না করিত, তাহা হইলে আমর! প্রতি পদক্ষেপেই 
সৃত জীবের দেহ দেখিতে পাইতাম । বোধ হয় সমগ্র ভূপৃষ্ঠই মৃতদেহে 
আচ্ছন্ন হইয়া পড়ত । আধুনিক জ্যোতিষিগণ মহাকাশকে জ্যোতিষ্ক- 
গুলির প্রেততৃমি বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন । ্্ীবের মৃতদেহ রাসাঁ- 
'ঝলনিক ক্রিয়ায় এপ্রকারে রূপান্তরিত হয় যে, ইহাতে পৃর্বের অবস্থার 
কোনই সাদৃশ্ঠ থাকে না। মহাকাশে সে পরিবর্তন চলে না। 
কাজেই মৃত্যুর পরও জ্যোতিক্ষের দেহ পর্বের গতিবিধি স্থির রাখিয়া 
আকাশে পরিভ্রমণ করে । জ্যোতিষিগণ বলেন, এই প্রকার অনুজ্জল 
ভীমকায় মৃত জ্যোতিষ্ক যে, আকাশে কত বিচরণ করিতেছে তাহার 
ইয়তাই হয় না। আমাদের দৃষ্টির সীমার মধ্যে যতগুলি উজ্জল নক্ষত্র 
আছে, বোধ হয় তাহার সহজ গুণ মুত জ্যোতিক্কের উদয়াস্ত আকাশে 
নিয়তই চলিতেছে । তাহারা আলোকহীন এবং তাপহীন। কেবল 
এই জন্যই তাহাদের অস্তিত্ব আমর! দুরে থাকিয়া] বুঝিতে পারি না। 
যখন নির্দিষ্ট পথে এবং নির্দি্ কালে ঘুরিতে ঘুরিতে ইহারা কোন 
উজ্জল নক্ষত্রকে ঢাকিয়। নিশ্রভ করিয়া ফেলে, তখনই আমর! প্রেত 
জ্যোতিষ্কের পরিচয় পাই। এই প্রকার নাক্ষত্র গ্রহণের আজকাল 
অনেক উদ্দাহরণ পাওয়া ষায়। পারস্ুস (2575869) রাির আল্‌- 
গল. (415০1) নামক নক্ষত্রটি তাহার উজ্জলতার পরিবর্তনের জন্য 
চিরপ্রসিদ্ধ। প্রাচীন আরবীয় জ্যোতিষিগণও তিন দিন কয়েক 
ঘণ্টা অন্তর উজ্জলতার হ্বাস প্রত্যক্ষ করিয়া উহাকে “দৈত্য তারকা” 
(1067707 ১6%) নামে অতিহিত করিয়াছিলেন । আধুনিক জ্যোতিষি- 
গণ বলেন, নিশ্চয়ই কোন মৃত.জ্যোতিষ্ষ আল্গলের চারিদিকে ঘুরিয়া : 
রেড়াইতেছে। তিনদিন অন্তর সেটি যখন মাঝে আসিয়। দীড়ার 
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তখন আল্গলের গ্রহণ হয়। কাজেই সে সময় তাহার উজ্জ্বলতা! 
কমিয়৷ আসে। 

আজকাল যে সকল নক্ষত্রকে অতি উজ্জ্বল দেখা যাইতেছে, কত 
দিনে তাহারা নির্বিপিত হইবে হিসাব করা কঠিন। হৃর্যের 
অধিকারে আমাদের বাস, কাজেই উহার অনেক ঘরের খবর আমরা 
একে একেঁ জানিতে পারিয়াছি। লর্ড কেল্তিন হৃর্য্যের শি- 
ভাগ্ডারের একটা যোটামুটী হিসাব লইয়া দেখিয়াছিলেন, সৌরজগৎ 
চল্লিশ কোটি বৎসরের অধিক বাচিবে না । অনেক দিন ধরিয়া কেল্‌- 
তিনের এই গণনাকেই সত্য ভাবিয়া বৈজ্ঞানিকগণ শনি, বৃহস্পতি 
প্রভৃতি বড় বড় গ্রহগুলিরও আয়ুক্কাল নির্ধারণ করিয়াছিলেন। 
কয়েক বৎসর হইল রেডিয়ম্‌ নামক যে একটি অদ্ভুত ধাতুর আবিষ্কার 
হইয়াছে, সেটি আপাততঃ লর্ড কেল্ভিনের কল্পিত মৃত্যুবিতীবিকাকে 
কতকটা কমাইয়। দিয়াছে । অনেকে বলিতেছেন, হ্র্যমণ্ডলে রেডিয়ম্‌ 
জাতীয় যে সকল ধাতু আছে, কেবল সেইগুলিই তেজ বিকিরণ করিয়া! 
সূর্যকে সহত্র কোটি বৎসর জীবিত রাখিবে। তারপর সে তেজোহীন 
হইয়! নির্বাণ প্রাপ্ত হইবে । 

হিসাবে দেখা যায়, সূর্য্য প্রতি মুহূর্তে যে তাপালোক বিকিরণ 
করে তাহার ছুইশত কোটি ভাগের মধ্যে কেবল একভাগমাত্র 
আমার্টের পৃথিবীতে আসিয়া! পড়ে। কিন্তু এই তেজকণিকাই 
আমাদের শষুদ্র জগতটির পক্ষে যথেষ্ট। অবশিষ্ট সকলই মহাকাশের 
দিকে ধাবিত হইয়া ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। অপর মহাস্্যগুলিতেও এই 
প্রকার ক্ষয় অবিরাম চলিতেছে । কেবল ক্ষয় হইলে ক্ষতি ছিল না। 
কিন্ত ইহাতে অপেক্ষাকৃত ্রতল জ্যোতিক্ষগুলি ধীরে ধীরে উত্তপ্ত হইয়! 
.সমর সৃষ্টির উত্তাপের মাত্রাকে যে, সমান করিবার চেষ্টা করিতেছে 
তাহাকেই অমঙ্গলের লক্ষণ বলিতে হয়। বিশ্বে শক্তির অসমতা আছে৷ 
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বলিয়াই আমর! শক্তির লীলা! দেখিতে পাই। হূর্ধ্য পুধিবী অপেক্ষা 
উষ্ণ, তাই পার্ধিব জিনিস হুর্ষ্যের তাপ অস্কভব করিতে পারে, এবং 
নান। প্রাকৃতিক কার্য্য চালায়। হাফরের আগুন কলের চেয়ে উষ্ণ, 
তাই কলে বাম্প উৎপন্ন করিয়। আমরা! কল চালাই। ভূপৃষ্ঠ এক 
সমতলে থাকিলে যেমন নদীর প্রবাহ বন্ধ হইয়া পড়ে, সমগ্র বিশ্বের 
উষ্ণত1 এক হুইয় ধাড়াইলে ঠিক সেই প্রকারে শক্তির কার্ধ্য লোপ 
পাইবার সম্ভাবনা আছে। এই ব্যাপারটি পণগুতদিগের দৃ্ি আকর্ষণ 
করিয়া তাহাদিগকে চঞ্চল করিয়] তুলিয়াছে। তাহারণ সুস্পষ্ট দেখিতে 
পাইতেছেন, যখন সমগ্র সৃষ্টির উঞ্ণত। এক হইয়া ঈাড়াইবে, তখন সুর্য্য, 
মহান্র্্যগণ শক্তিসম্পন্ন হইয়াও শক্তির ব্যবহার করিতে পারিবে না। 
কাজেই নিশ্চল শক্তি লইয়! সমগ্র বিশ্ব মৃত হইয়া পড়িবে । 


জ্যোতিবিবজ্ঞানে ফোটোগ্র।ফি। 


যন্ত্র ব্যবহারে আকাল অনেক ছুঃসাধ্য কাজ অনারাসসাধ্য 
হইতেছে। কৃবিশিল্প, ব্যবসাবাণিজ্য এবং ুদ্ধবিগ্রহ প্রস্তি অনেক 
ব্যাপারে এখন যন্ত্রই প্রধান অবলম্বন। বিজ্ঞানও যন্ত্রের নিকট 
অশেষ প্রকারে খনী। দুরবীক্ষণ। অণুবীক্ষণ এবং স্পেক্ট্রোজ্ষাপ, 
(5799০৮১০০০০ ) প্রভৃতি ষন্ত্রগুলি যে কত বৈজ্ঞানিক প্রহেলিকার 
মীমাংসা! করিয়াছে, সত্যই তাহার ইয়া হয় না। প্রায় দেড়শত 
বৎসর পূর্বে হার্শেল সাহেব যখন তাহার স্বহস্ত-নির্মিত দুরবীক্ষণ- 
যন্ত্রের সাহায্যে ইউরেনাস্-গ্রহ আবিষ্কার করিয়াছিলেন, তখন 
জ্যোতিঃশান্ত্রের নায় একট! গণিতপ্রধান বিগ্ায় যন্ত্র ব্যবহারের 
উপযোগিতা দেখিয়! বৈজ্ঞানিকগণ বিস্মিত হইয়াছিলেন। এখন 
আৰ সে বিস্ময়ের কারণ নাই। ফরাসী জ্যোতিবিদ্‌ লেতেরিয়ার 
(1.5 ৮৪০67) এবং ইংরাজ বৈজ্ঞানিক আডাম্স্‌ সাহেব যে দিন 
কেবল গণিতের সাহায্যে নেপচুন্‌ গ্রহের আবিষ্কার সুসম্পত্র 
করিয়াছিলেন, সেইদিন হইতে আজ পর্য্যন্ত কেবল গাণিতিক হিসাবে 
আর কোন জ্যোতিষ্কের আবিষ্কার হয় নাই। আবিষর্ারা এখন 
যন্ত্রকেই গবেষণার প্রধান অবলম্বন করিয়া তুলিয়াছেন। 

নানা জ্যোতিষিক যন্ত্রের মধ্যে জ্যোতির্ধিদ্, হলে আজকাল 
ফোটোগ্রাফের ক্যামেরার বড়ই আদ্র। এই ক্ষুদ্র যন্ত্রটির সাহাব্যে 
গত ষাট বৎসরের মধ্যে যে সকল জ্যোতিষিক আবিষ্কার সুসম্পন্ন 
হইয়াছে, আমর বর্তমান প্রবন্ধে তাহাদেরি একটু স্থল বিবরণ 
'দিবার চেষ্টা করিব। পূর্বে ফোটোগ্রাফের যন্ত্র কেবল ছবি তোলার 
জন্তই ব্যবহৃত হইত) ইহা যে, কোন কালে বৈজ্ঞানিকদিগের হস্তে 
“পড়িয়া চচ্ষুর অগোচর নান। জ্যোতিষ্ষের পরিচন়্ সংগ্রহ করিতে 
থাকিবে, তাহ] সেই সময়ে কেহ কল্পনাই করিতে পারেন নাই। 
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মান্বচক্ষুর গঠনপ্রণালী খুব স্ুন্দব্র হইলেও বিধাতা ইহাকে 
সর্বাঙ্সুন্দর করিয়া! দেন নাই । অতিদৃর-জ্যোতিক্ষের ক্ষীণ আলোকে 
মানবচক্ষু সাড়া দেয় না। কিন্তু রাসায়নিক প্রলেপ-যুক্ত ফোটোশ্রাফের 
কাচের উপর সেই ক্ষীণালেকই দীর্ঘকাল ধরিয়া! পড়িতে থাকিলে 
কাছে ইন্্রিয়াগ্রাহ্য ক্ষুদ্র জ্যোতিষ্কটির ছবি আপনা হইতে ফুটিয়া 
উঠে। বহুক্ষণ কোন অস্পষ্ট জিনিসের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিলে 
মানবচক্ষু অবসন্ন হইয়! আসে। তখন আর সে জিনিসটিকে দেখা 
ষায় না। ফোটোগ্রাফের কাচের অবসাদ নাই। রাত্রির পর রান্রি 
একটি অনুজ্জল জ্যোতিক্ষের দিকে উন্ুক্ত রাখ, তাহার খুটিনাটি 
সকল বিবরণ কাচের উপরকার চিত্রে ফুটিয়া উঠিবে। আজ প্রায় 
পঞ্চাশ বৎসর হইল, আকাশপর্য্যবেক্ষণে ফোটোগ্রাফ যন্ত্রের এই সকল 
উপযোগিতা, বৈজ্ঞানিকদিগের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল, এবং কিছুদিন 
পরেই ইহারা এই যন্ত্রের সাহায্যে জ্ঞোতিষ্কের চিত্র সংগ্রহ করিতে 
আরম্ভ করিয়াছিলেন। কেবল চিত্রদৃষ্টে গত কয়েক বৎসরের 
মধ্যে, যেসকল ধূমকেতু, নীহারিকা এবং ক্ষুপ্রগ্রহ (4১50510105 ) 
আবিষ্কৃত হইয়া পড়িয়াছে, তাহার সংখ্য। বড় কম নয়। 

গত ১৮৬০ সালে স্পেন্‌ অঞ্চলে যে পূর্ণগ্রাস হূর্ধ্যগ্রহণ হইয়াছিল, 
তাহারি পর্য্যবেক্ষণে সব্ধপ্রথম ফোটো গ্রাফ যন্ত্রের ব্যবহার হয়। 
পুর্ণগ্রহণে যখন কুর্য্যমগ্ডল চন্দরদ্বার সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন হইয়া! পড়ে, তখন 
চন্দ্রের ঘোর কুষ্ণবিম্বের চারিদিক হইতে রক্তশিখাকারে 'একপ্রকার 
আলোক বাহির হইতে আরন্ত করে। এগুলি চন্ত্রমগুল হইতে 
বহির্গত হয় বলিয়] পূর্ববৈজ্ঞানিকগণ অনুমান করিতেন, কিন্তু এই 
অনুমানের পোষক কোন প্রমাণই তাহার] দেখাইতে পারিতেন না) 
স্পেনের কুরধ্যগ্রহণের ছবি উঠাইয়া বিষয়টির মীমাংসা করিবার জন্/ 
ছুই জন জ্যোতিষী নানা আয়োজন করিয়াছিলেন। যথাসময়ে 
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শ্ছবি উঠাইয়। পরীক্ষ1 করায় দেখা গিয়াছিল, নগ্নচন্ুতে দৃষ্ট শিখাগুলি 
ব্যতীত আরে। কতকগুলি ক্ষীণ শিখার সুস্পষ্ট ছবি চিত্রে ফুটিয়া 
উঠিয়াছে। ফোটোগ্রাফের ক্যামেরার দৃষ্টিশক্তি মানবদৃষ্টিশক্তির 
তুলনায় যে কত প্রথর, টবজ্ঞানিকগণ তাহা প্রত্যক্ষ দেখিয়াছিলেন, 
এবং কেবল পূর্বোক্ত ছবি পরীক্ষা! করিয়া, রক্তশিখাগুলি যে স্র্য্য 
হইতেই নিপ্মত হয় তাহাও বুঝিয়াছিলেন। ইহার পর অনেক 
ূর্ণগ্রাস হৃর্ধযগ্রহণ হইয়া গিয়াছে, এবং প্রত্যেক গ্রহণেরই শত শত 
ছবি উঠানে! হইয়াছে । এই সকল চিত্র পরীক্ষা করিয়া হুর্য্যের 
আকাশমগ্ডল ও তাহার প্রাকৃতিক অবস্থ। সম্বন্ধে যে সকল নব নব 
তত্ব আবিষ্কত হইতেছে তাহা অন্ত উপায়ে আবিষ্কার করিবার 
কোনই সম্ভাবন। ছিল না। 

সৌরতত্বাবিষ্কারে ফোটোগ্রাফির যতট1 সাহায্য পাওয়া গিয়াছে, 
গ্রহতত্ব নিরূপণে ইহার তত সাহায্য পাওয়। যায় নাই। ফটো" 
গ্রাফের ছবিতে নিকটস্থ গ্রহজ।তীয় জ্যোতিষ্কের উপরকার দ্রষ্ট্ব্যগুলি 
ভাল করিয়। ফুটিয়া উঠে না। এইজন্ত ভাল দুরবীণ দ্বার গ্রহবিস্ব 
পর্য্যবেক্ষণ করিয়। সাধারণ নিয়মে তাহাদের ছবি অন্কন করিবার রীতি 
আজও প্রচলিত রহিয়াছে । কিন্তু ক্রমে ফোটোগ্রাফির যে প্রকার 
উন্নতি হইতেছে, তাহাতে আশা! কর! যায়, গ্রহগণেরও নিখু'ৎ ফোটে! 
উঠাইবারু উপায় শীঘ্রই আবিষ্কৃত হইবে। 

যে দিন ঠজ্যাতিষিক পর্যবেক্ষণে ফোটোগ্রাফির ব্যবহার আরুস্ত 
হইয়াছিল, জ্যোতিব্বিদ্গণ্‌ সেই দিনই বুঝিয়াছিলেন নক্ষত্র পর্য্যবেক্ষণে 
ইহা একটি প্রধান সহায় হইবে। এখন তাহাদের সেই অন্যান 
সম্পূর্ণ সত্য হইয়া দাড়াইয়াছে। ইতিপূর্বে জ্যোতিষীদিগ্র নিকট 
ভার্ল নাক্ষত্রিক মানচিত্র ছিল ন1। নগ্রচক্ষুতে আকাশে প্রায় ছস্স 
হাজার নক্ষত্র দেখিতে পাওয়া যায়। এই গুলির অবস্থান স্থির করিয়া 
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তাহা যথাযথ ভাবে মানচিত্রে নির্দেশ কর! সহজ ব্যাপার নয়। কাজেই 
হস্তাক্ষিত প্রাচীন মানচিত্রে অনেক তুল থাকিয়। যাইত। ফোটোগ্রাফির 
সাহায্যে আকাশের চিত্রাঙ্কন এখন অতি সহজ হইয়। দড়াইয়াছে। 
ফ্রান্সের ছুইজন জ্যোতিষী নক্ষত্রখচিত সমগ্র আকাশের চিত্র প্রস্তত . 
করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। নানা দেশের জ্যোতিব্বিদ্গণ তীহা- 
দিগকে সাহায্য করিতেছেন । কার্য শেষ হইলে মানতিত্রটি নিশ্চয়ই 
এক অপূর্ব সামগ্রী হইয়) দ'ড়াইবে। 

_ এতত্যতীত পরিবর্তনশীল নক্ষত্রের (৮০71215 5685) আবিষ্কারে ' 
ফোটোগ্রাফির অনেক সাহায্য পাওয়। গিয়াছে । এই শ্রেণীর নক্ষব্র- 
গুলির জ্যোতিঃ সকল সময় সমান থাকে না। এক একটি নির্দিষ্ট 
কালের শেষে ইহাদের উজ্জ্রললত! স্পষ্ট কমিয়। আসে। জ্যোতিষিক 
পর্য্যবেক্ষণে ফোটোগ্রাফির প্রচলন হইবার পূর্বে জ্যোতিব্বিদ্গণ 
কেবল কয়েকটি মাত্র পরিবর্তনশীল তারকার সহিত পরিচিত ছিলেন। 
এখন একই নক্ষত্রপুঞ্জের নান সময়ের ছবি তুলন। করিয়া শত শত 
নক্ষত্রকে পরিবর্তনশীল দেখা যাইতেছে । আমেরিকার হার্ভার্ড 
বিশ্ববিদ্ভালয়ের জগদ্বিখ্যাত জ্যোতিবী পিকাৰিং সাহেব অল্প দিনের 
মধ্যে শতাধিক পরিবর্তনশীগ নক্ষত্রের আবিষ্কার করিয়াছেন । 

নূতন নক্ষত্রের আকম্মিক আবির্ভাব ও তিরোভাব আজকাল 
একটি অতি সুলভ জ্যোতিধিক ঘটন। বলিয়! পরিচিত" প্রাচীন 
জ্যোতিব্বিদুগণ কেবলমাত্র ছুই একটি নক্ষত্রের আ্কন্মিক প্রজ্মলন 
প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। নক্ষত্রযগ্ুপীর ফোটোগ্রাফের ছবি গ্রহণ 
করার পদ্ধতি প্রচলিত হওয়ার পর, নূতন নক্ষত্র আর জ্যোতিবীদিগের 
দৃষ্টির অন্তরালে থাকিতে পারিতেছে না। নক্ষত্রপুঞ্জের নানাকালের 
বহু চিত্র তুলনা করিয়া ইহারা অনেকগুলি নূতন নক্ষত্রের সন্ধান 
পাইয়াছেন। গত ১৮৯২ সানের ১লা ফেব্রুয়ারি তারিখে প্রজাপতি 
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(8855 ) রাশিতে হঠাৎ একটি নূতন উদ্জগ নক্ষত্র দেখা গিয়াছিল। 
জ্যোতিষিগণ মনে করিয়াছিলেন এ দিনেই বুঝি নক্ষত্রটি প্রজ্ছলিত 
হইয়া পড়িয়াছে। ডিসেম্বর মাসে উক্ত রাশির যে ছবি উঠানো 
হইয়াছিল, অনুসন্ধান করায় তাহাতেও এঁ নক্ষত্রটিকে ক্ষীণাকারে 
দেখা গিয়াছিল। ন্মুতরাং বলিতে হয় জন্মের ছুইমাস পরে, নূতন 
জ্যোতিক্ষটি ৫জ্যাতিব্বিদৃদিগের নিকট ধর। দিয়াছিল। এই ঘটনার 
পর জ্যোতিষিগণ আকাশের সর্বাংশে থখরঘৃষ্টি রাখিতে আরম্ভ 
করিয়াছেন। নূতন নক্ষত্র গুলির লুকায়িত থাকিবার এখন আর 
উপায় নাই। 

নানাশ্রেণীর নক্ষত্রগুলির মধো যুগলজাতীয় নক্ষত্রের (1০1০ 
36275 ) গতিবিধি লইয়া জ্যোতির্বিদূগণ প্রায়ই আলোচনা করিয়। 
থাকেন। এই নক্ষত্রগুলি যুগলাবস্থায় থাকিয়া এবং কখনে! কখনো 
তিন চারিটি একসঙ্গে থাকিয়া তাহাদের সাধারণ ভারকেন্ত্রের 
(06205. ০£ 05510) চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়ায়। প্রাচীন 
জ্যোতিব্বিদগণ কয়েকটিমাত্র যুগলতারকার সন্ধান জানিতেন | ফোটো- 
গ্রাফের ছবি পরীক্ষা! করায় এখন যুগলনক্ষত্রের সংখ্য! প্রায় ছুই হাজার 
হইয়] দরড়াইয়াছে, এবং এ উপায়ে ইহাদের অনেকগুলির গতির 
পরিমাণও নির্ধারিত হইয়াছে । যেসকল যুগলনক্ষত্রের জ্যোতিকঘর় 
অত্যন্ত নিকটবর্তী থাকে, তাহাদের যুগ্ত1 বুঝিয় লওয়! বড়ই কঠিন। 
সাধারণ যুগগগনক্ষত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে আমরা নগ্রচক্ষুতে 
তাহাকে যেমন একক সক্ষত্রের ভ্তায়ই দেখি, বৃহৎ দৃরবীণ, দিয়া 
পর্যযবেক্ষণ করিলে অতিনিকট যুগলগুলিকে সেইপ্রকার একক নক্ষত্র 
বলিয়াই ভ্রম হয়। ফোটোগ্রাফের ছবিদ্বারা এই শ্রেণীর অনেক 
নক্ষত্রের যুগ্াতার পরিচয় পাওয়া শিম্নাছে। বশ্রিনির্বাচনযন্ত্রের 
(575০:০5০০7০ ) সাহায্যে ইহাদের যে বর্ণচ্ছত্র (57৩০৮) 
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উৎপন্ন হয়, তাহার ছবি উঠাইলে, ফোটোগ্রাফের কাচে দুইটি সম্পূর্ণ 
পৃথক বণচ্ছত্র উপঘু্যপরি অক্ষিত হইয়া পড়ে। কাজেই নক্ষব্রগুলিকে 


দুরবীক্ষণে একক দেখাইলেও তাহার] যে বাস্তবিক একক নয়, তাহা 
বর্ণচ্ছত্রের যুগলছবি দেখিয়া বেশ বুঝা যায়। 


নীহারিকাপুগ্জের (৮৭1৪) সহিত অতিপ্রাচীন জ্যোতিব্বিদূদিগেরও 
পরিচয় ছিল। ছুই হাজার বৎসর পূর্বেকার জ্যোতিষিগথ এন্ড্রোমিডা। 
(4১007070609 ) ও মৃগশিরা রাশির বৃহৎ নীহারিকা ছুইকে নগ্র- 
চক্ষুতে দেখিয়াছিলেন, এবং পরবর্তী পণ্ডিতগণ এগুলিকে দৃরবীণ, দিয়াঁও 
পর্যবেক্ষণ করিয়াছলেন। কিন্তু কেহই ইহাদের প্রতিকৃতি অদ্ষিত 
করিতে পারেন নাই। ফোটোগ্রাফির সাহায্যে এখন এই নীহারি কা- 
ঘ্বয়ের শত শত ছবি অঙ্ষিত হইতেছে । ইহা ছাড়া আকাশের নানা 
অংশের ছবি তুলিয়া আরো যে কত বিচিত্র আকারের নীহারিকার 
সন্ধান পাওয়। যাইতেছে, তাহার সংখ্যা) কর] যায় না। যেসকল 


নীহারিকাকে বৃহৎ দূরবীণেও দেখ! যায় নাই, ফোটোগ্রাফের কাচে 
তাহাদের ছবি ফুটিয়৷ উঠিতেছে। 


ধূমকেতুর উচ্ছ,জ্ঘলতা চিরপ্রসিদ্ধ। সুতরাং ইহার ন্যায় জ্যোতিষ 
যে ফোটোগ্রাফের ছবিতে ধর! দিয়! নিজের পরিচয় প্রদান করিবে, 
কয়েক বৎসর পৃর্বেও জ্যোতিব্বিদ্‌গণ তাহা মনে করিতে পারেন 
নাই। ১৮৯২ সালে অধ্যাপক বারনার্ড (73817870 ) সর্বপ্রথমে 
ফোটোগ্রাফের ছবি দেখিয়া একটি ধূমকেতুর আবিষ়্ীর করেন। 
দুরবীণে ইহার সন্ধান পওয়] যায় নাই, কেবল ডু ৮ তাহার 
আকার প্রকার গতিবিধি আবিষ্কত হইয়াছিল'। এই ঘটনার পর শত, 
শত ধূমকেতুর ছবি উঠানো হইতেছে, এবং সুর্যের নিকটবর্তী হইতে 


আরম্ভ করিলে ইহাদের পুচ্ছ ও মুগ্ডাদ্দি কিপ্রকার বিচিত্র আন্ধার 
ধারণ করিতে আরম্ত করেঃ একই ধূমকেতুর নান।সময়ের ছবি তুলন' 
 করিয়! তাহা সুস্পষ্ট দেখা যাইতেছে । 
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অনন্ত নক্ষত্রলোকের কথ! ছাড়িয়া! দিয়! আমাদের সৌরজগতের 
ক্ষুত্র পরিধির ভিতর ফোটোগ্রাফি কি কার্য্য করিয়াছে, এখন 
আলোচনা করা যাউক। আমরা পুর্বেই বলিয়াছি গ্রহতত্বের 
গবেষণায় ফোটোগ্রাফি বৈজ্ঞানিকদিগকে বিশেষ সাহায্য করে 
নাই। কিন্তু উপগ্রহতত্বের আলোচনা আরম্ভ করিলে, আর সে 
কথা বলা চলে না। গত কয়েক বৎসরের মধ্যে যে কয়েকটি নৃতন 
উপগ্রহের আবিষ্কার হইয়াছে, তাহার প্রায় সকলগুলিরই সন্ধানে 
'জ্যোতির্বিদগণ ফোটোগ্রাফির শরণাপন্ন হইয়াছেন। 
আমাদের পৃথিবীর চারিদিকে যেমন একটিমাত্র চন্দ্র ঘুরিয়া 
বেড়ায়, দুরবীণ দিয়া দেখিলে শনিগ্রহের চারিদিকে সেইপ্রকার 
আটটি চন্ত্রকে ঘুরিতে দেখা যায় । সুতরাং এপর্য্যস্ত শনির উপগ্রহের 
সংখ্যা আটটি বলিয়াই স্থির ছিল। গত ১৮৯৮ সালে মার্কিন 
'জ্যোতির্বিদ পিকারিং সাহেব শনির নিকটবর্তী আকাশের ছবিতে 
হঠাৎ একটি নৃতন জ্যোতিক্ষের সন্ধান পাইয়াছিলেন। পুনঃ পুনঃ 
ছবি উঠাইয়৷ পরীক্ষা করায়, প্রত্যেক চিত্রেই জ্যোতিষ্কটিকে স্পষ্ট 
দেখা গিয়াছিল, এবং সোঁট যেন ক্রমে স্থান পরিবর্তন করিতেছে 
বলিয়াও বোধ হইয়াছিল। এইপ্রকারে জ্যোতিক্ষটি ধরা দ্দিলে, 
অধ্যাপক, পিকারিং ও বারনার্ড সাহেব তাহাকে শনিরই একটি 
উপগ্রহ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন । আজ ছুই বৎসর হইল এ 
পিকারিং সাঞ্থেবই ফোটোগ্রাফ. পরীক্ষা করিয়া শনির আর একটি 
উপগ্রহের সন্ধান দিয়াছন। কেবল ফোটোগ্রাফির সাহায্যে 
কয়েকবৎসর পূর্বেকার অষ্ট উপগ্রহযুক্ত শনি এখন দশচন্দ্র হইয়া 
ঈাড়াইয়াছে। 
' গ্রহরাজ বৃহম্পতিরও চন্দ্রসংখ্যা ফোটগ্রাফির সাহায্যে সম্প্রতি 
_ ব্বদ্ধি পাইয়াছে। গ্যালিলিয়ৌর সময় হইতে এ পর্যন্ত এই গ্রহটির 


স্ 
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চারিটি চন্দ্র আছে বলিয়্াই স্থির ছিল। গত ১৮৯২ সালে ইহার 
পঞ্চম গ্রহের আরিক্ষাব্র হইয়াছিল । এই ঘটনার পর প্রায় 'দশবতৎসর 
কালের মধ্যে বৃহস্পতিপরিবারস্থ কোন নূতন জ্যোতিষ্কের আর 
সন্ধান পাওয়। যায় নাই। গত ১৯০৪ এবং ১৯৫ সালে পেরিন্‌ 
সাহেব (2০106) বৃহম্পতিক্ষেত্রের ছবি পরীক্ষা করিতে গিয়। 
ক্রমে আরো দুইটি উপগ্রহের অস্তিত্ব দেখিয়াছিলেন, 'একং জম্প্রাতি 
ইংরাজ জ্যোতিষী মেলট (1119০) সাহেব গ্রীন্উইচ্‌ মানমন্দির হইতে 
ছবি উঠাইয়। বৃহস্পতির আর একটি উপগ্রহ আবিষ্কার করিয়াছেন। 
সুতরাং বল! যাইতে পারে এক ফোটগ্রাফির দ্বারাই বৃহস্পতির 
উপগ্রহসংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়! এখন আটটি হইয়! দাড়াইয়াছে। 

চক্ষু উন্মিলিত বাখিয়! প্ররূতির দিকে দৃষ্টিপাত করিলে, কত, 
তুচ্ছ ব্যাপারের ভিতর দিয়া যে জগদীশ্বরের অপার মহিমার পরিচয় 
পাওয়া যায়, তাহা ভাবিলে বিশ্বয়াবিষ্ট না হইয়া থাক যায় না। 
জ্যোতিষ্কলোকের স্থুল জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি জানা গিয়াছে ভাবিয়া 
যখন বৈজ্ঞানিকগণ নিশ্চিন্ত ছিলেন, ফোটোগ্রাফের ক্যামেরার ন্তায় 
একটি ক্ষুদ্র যন্ত্র মানুষের জ্ঞানবুদ্ধি যে কত অল্প তাহা স্পষ্ট প্রতিপন্ন 
করিয়। দিয়াছিল। জগদীশ্বরের অনন্ত শক্তির যে এক ক্ষুদ্রকণা 
এই বিশ্বত্রহ্গাগুকে শৃঙ্খলিত করিয়] কঠোর নিয়মে আবদ্ধ রাখিয়াছে, 
তাহা যে কত বিশাল ও দৃরব্যাপী ক্ষুত্রযস্ত্রটি সঙ্গে সঙ্গে সেটিও 
চাক্ষুষ দেখাইয়াছিল। যে সকল মাস্থয ঞগদীশ্ব়ের আনন্দময় 
অসীম শক্তির এই সকল অদ্ভুত লীলা অহরহ দেখিয়াও তাহাদের 
মন্্রগ্রহণ করিতে পারে না, তাহার! বাস্তবিকই অন্ধ এবং কপার 
পাত্র । 


নুতন নক্ষত্র । 


আমাদের ক্ষুদ্র পৃথিবীটির চারিদিকের আকাশ আচ্ছন্ন করিয়।! 
যতগুলি নক্ষত্র অবস্থান করিতেছে, আধুনিক উন্নত জ্যোতিবিক 
যন্ত্রাদি সাহায্যে তাহাদের সকলেরই ফোটোগ্রাফ. অক্কিত হইয়াছে। 
নগ্নচক্ষে আমর! যে সকল নক্ষত্র দেখিতে পাই, উক্ত আকাশচিত্রে 
সেগুলির ছবি ত আছেই, ত”ছাড়া বড় দুরবীণ দিয়া যে সকল ছোট 
নক্ষত্র দেখ! যায়) তাহাদেরও ছবি ইহাতে অঙ্কিত থাকে । 

নাক্ষত্রিক ফোটোগ্রাফের কথ। শুনিলেই আমাদের মনে হয়, 
বুঝি ছবির সন্ীর্ণ ক্ষেত্রে নক্ষব্রগুলি এত ঘনসন্িবিষ্ট হইয়! প্রকাশ 
পাইবে, যে, কোন্‌ নক্ষব্রটি কোন্‌ রাশিশ্থ তাহা ঠিক করা যাইবে 
না। কিন্ত প্রত ব্যাপার তাহা নয়,গণন৷ দ্বারা দেখ! গিয়াছে 
আমর! অর্ধাকাশে তিন হাজারের অধিক নক্ষত্র দেখিতে পাই না। 
তবেই হইল, আমাদের দৃষ্টি শক্তি এতই সক্কীর্ণ যে, মোট ছয় 
হাজারের অধিক নক্ষত্র চোখে পড়ে না। আকাশে বিস্তত নক্ষত্র- 
গুলির সংখ্যা অপরিমেয় বলিয়া যে আমাদের একটা ধারণা আছে, সেটা 
একট] বৃহৎ ভ্রান্তি ব্যতীত আর কিছুই নয়। নক্ষত্রগুলি এলোমেলো 
ভাবে আকাশের যেখানে সেখানে ছড়ায়! থাকায় গণনার সুবিধা 
হয় না বলিয়াই এই দৃষ্টি-বিভ্রমের উৎপত্তি । সুতরাং ছয় হাজার 
নক্ষত্রের মধেঠ কোনটি কোথায় আছে, তাহা চিত্রের সহিত আকা- 
শস্ক নক্ষত্রের অবস্থার "তুলনা করিম্না ঠিক রাখা খুব কঠিন হয় 
না। দৃরবীণ সাহায্যে ফোটে। উঠাইলে নক্ষত্রসংখ্যা বাড়িয়া যায় 
সত্যু, কিন্তু সমগ্র আকাশটাকে সুনিয়মে ভাগ করিয়া, পরে বৃহৎ বৃহৎ 
নক্গত্রগুলিকে লইয়া এক একটি রাশির গঠন করিলে, এই তারকা- 
বহুল চিত্রের সহিতও সহজে পরিচয় লাভ হইয়া যায়। সমগ্র আকাশস্থ 


৯৬ নৃতন নক্ষত্র । 


নক্ষত্রগুলি চিত্রে ও নক্ষব্রতালিকারর এমন ন্ুবিন্ত্ত ও শ্রেণীবদ্ধ 
থাকে যে, আকাশের যে কোন ক্ষুদ্র বা বৃহৎ লক্ষত্রকে দেখাইয়া দিলে 
সেটির জ্ঞাতব্য সকল ব্যাপারই তৎক্ষণাৎ বলিয়া! দিতে পারা যায়। 
পাঠক অবশ্ই অবগত আছেন, নক্ষত্র গুলির পরম্পরের মধোকার : 
বাবধানের কোনই পরিবর্তন নাই । আজ যে নক্ষত্রটি কোন 
নিকটস্থ বা দূরবর্তী নক্ষত্র হইতে যতদূর অবস্থান করিতেছে, কল্য 
কিম্বা শত বৎসর পরেও সেটিকে ঠিক সেই স্থানেই দেখা যাইবে। 
পৃথিবী দিবারাত্র লাটিমের মত ঘুরিতেছে সত্য এবং তা? ছাড়া ঠিক. 
একবৎসরে ইহাকে স্ধ্যের চারিদিকে ঘুরিয়া আসিতে হয়ও বটে; 
কিন্তু অধিকাংশ নক্ষত্রই খুব দূরবর্তী বলিয়া, এই আবর্তন ও পরিভ্রমণ 
তাহাদের পরস্পরের অবস্থানের কোনই পরিবর্তন করিতে পারে না। 
পৃথিবীর আবর্তন গতিদ্বারা নক্ষত্রের উদয়াস্ত হয় মাত্র। রেলের 
গাড়ীতে যাইবার সময় পাঠক অবশ্যই দেখিয়াছেন, লাইনের পাশের 
যে ছুটা গাছ কিছু পুর্বে খুব কাছাকাছি ছিল, গাড়ী সেদিকে অগ্রসর 
হইতে আরম্ভ করিলে, গাছ দুট। যেন ফাক্‌ ফাক্‌ হইয়া পড়ে । কিন্তু 
দ্বিগন্ত সংলগ্ন অতি দূরের ছু'টা গাছের দিকে তাকাইলে, তাহাদের 
পরস্পরের মধ্যেকার ব্যবধান অত শীত পরিবন্তিত হইতে দেখা যায় 
না। ঘণ্টায় চল্লিশ ব৷ পঞ্চাশ মাইল বেগে চলিয়া, যখন তিন চারি 
মাইল দৃরবর্তী পদ্দার্ঘদ্বয়ের অবস্থানের এত অল্প পরিবর্ভন হইতেছে, 
তখন পৃথিবী দ্রুতবেগে, চলিলেও যে, কোটি কোটি মাইল দুরবর্তা 
নক্ষত্রগুলির কোন স্থানচ্যুতিই ঘটিবে না, এট আমরা সহজেই বুঝিতে 
পারি। পৃথিবী হইতে অধিকাংশ তারকারই দুরত্ব অত্যন্ত অধিক! 
এই জন্যই আকাশের চিত্রে তাহাদের স্থান চিরনির্দিষ্ট থাকে । পৃথিবীর 
পরিভ্রমণ গতি দ্বার! দু,একটী নিকটস্থ তারকার অবস্থানের যে একটু 
: আধটু বিচলন হয়, তাহাতে বিচলিত তারকাকে চিনিয়া লওয়া কঠিন 


ৃ নৃতন নক্ষত্র। ৯৭ 
হয় না, বরং বিচলন হইতেছে কি ন| তাহাই ঠিক কর! ছুঃসাধ্য হইয়া 
পড়ে। . ৃ 8. টা 

এখন পাঠক জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, বুধ বৃহস্পতি চন্দ্র শুক্রাদি 
গ্রহ উপগ্রহের যে নিজের এক একটা গতি আছে, নক্ষত্রগুলির কি 
সে প্রকার কোন গতিই নাই? জ্যোতিষিগণ এই প্রশ্নের উত্তরে 
বলেন, কোন্*জ্যোতিষ্কই নিশ্চল নয় । অতি ক্ষুদ্র গ্রহ, উপগ্রহ ব! উক্কা- 
পিগু হইতে আরস্ত করিয়া সহত্ম হুর্ষ্যোপম নক্ষত্র পর্য্যন্ত সকলেই এক 
এক নির্দিষ্ট পথ ধরিয়। মহাশৃন্তে ভীম গতিতে চলাফেরা করিতেছে । 
গ্রহ-উপগ্রহগুলি আমাদের অতি নিকটবর্তী, তাই তাহাদিগকে আমর! 
গতিসম্পন্ন দেখি, কিন্ত নক্ষত্রগুলি অতি দূরবর্তী থাকিয়া চলিতেছে। 
বলিয়া ছুই এক শত বৎসরে তাহাদের স্থানচ্যুতি চোখে পড়ে না। 
পাঁচ হাত দুরে কোন এক পথিক খুব মন্থর ভাবে চলিতে আরম্ত 
করিলে, লোকটা যে চলিতেছে তাহা৷ আবরম্ত মাত্রেই বেশ বুঝা যায়, 
কিন্ত একটা খোল! মাঠে তিন মাইল তফাতে কোন লোক ঘোড়ায় 
চড়িয়া ছুটিলে, লোকটা! সচল কি নিশ্চল পাঁচ মিনিটেও স্থির কর 
কঠিন হইয়া পড়ে। 

সুতরাং দেখা যাইতেছে, নক্ষত্রগুলির স্বকীয় গতি থাকা সত্বেও 
তাহারা আমাদের চক্ষে প্রায় গতিহীন। কাজেই আকাশচিত্রে 
প্রত্যেক নক্ষত্রের স্থান একপ্রকার চিরনিব্দিষ্ট থাকিয়া যায়; স্বকীয় 
গতি, পরস্পর্ঠরর মধ্যেকার ব্যবধান পরিবর্তনের কোনই সহায়ত] করে 
,না। অবপ্ত পৃথিবীর আবর্তন জনিত নক্ষত্রদিগের উদয়ান্তকালের 
পরিবর্তন, আকাশচিত্রের কোন পরিবর্তনই ঘটাইতে পারে না। 

» আজকাল বিজ্ঞানের শাখাপ্রশাখা৷ যেমন ভ্রুতগতিতে উন্নতিপথে 
চলিতেছে, জ্যোতিঃশান্ত্রও সেই প্রকার প্রাচীন হিন্দু ও পারসীয় 


কীটদষ্ পুথি হইতে বাহির হইয়া ক্রুতপদক্ষেপে চলিতে. আরম্ভ ; 
ণ্‌ 


৯৮ প্রকৃতি-পরিচয়। 


করিয়াছে। অধিক দিনের কথা নয়, পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে যে সকল' 
আবিষ্কার বর্ষব্যাপী পর্য্যবেক্ষণেও সুসিদ্ধ হইত নাঃ এখন কেবল মাত্র 
কয়েক সপ্তাহের যত্বে সে গুলি সম্পন্ন হইয়া! পড়িতেছে। আমাদের 
দ্র বুদ্ধি বারা যে কোন কালে কোটি কোটি যোজন দূরবর্তী নক্ষত্র 
গণের দূরত্ব, গুরুত্ব ও গঠনোপাদান প্রভৃতি আবিষ্কার করিতে পারি, 
অর্ধশতাব্দীর পৃর্বেকার জ্যোতিষিগণ তাহা মনেও করিতে পারেন নাই, 
কিন্ত আজকাল সেই অচিস্তনীয় ব্যাপার প্রকৃতই বাস্তব সত্যে পরিণত 
হইতেছে । পদার্থবিদ্যা বা রসায়ন প্রভৃতি শাস্ত্রের গবেষণার যেমন 
ক্ষুদ্র বৃহৎ নান] যন্ত্রের প্রয়োজন দেখা যায়, জ্যোতিবিক পর্য্যবেক্ষণে 
তাহার কিছুরই আবশ্তক হয় না। একটী বৃহৎ দুরবীণ. এবং ফোটো- 
গ্রাফ. ও রশ্মিনির্বাচন যন্ত্র (50০০095001০ )। আধুনিক জ্যোতিষিক 
পর্যবেক্ষণের প্রধান অবলম্বন । পর্য্যবেক্ষক দূরবীণ, ও ক্যামেরার 
সাহায্যে আকাশের নানা অংশের ছবি উঠাইয়া, তাহাই পূর্ব 
জ্যোতিষিগণ কৃত নক্ষত্রতালিকা ও আকাশচিত্রের সহিত মিলাইতে 
থাকেন। এই তুলনায় কোন একটী নক্ষত্রের উজ্জ্বলতা বা অবস্থানের 
অতি সুম্ম পরিবর্তন দেখিলেই, জ্যোতিষিগণ সব ছাড়িয়৷ তাহারই 
কারণ অনুসন্ধানে নিযুক্ত হইয়া পড়েন । এই পর্য্যবেক্ষণ-প্রথায় 
আজকাল অনেক জ্যোতিষিক তথ্য সংগৃহীত হইতেছে। 

অধ্যাপক এগারসন্‌ (4,0057597) নামক জনৈক ' ইংরাজ 
জ্যোতিষী এ প্রকারে একটা নূতন তারকা পর্য্যত্বর আবিষ্কার 
করিয়াছেন। আমরা বর্তমান প্রবন্ধে সেই নক্ষত্রটির একটু পরিচয় 
দিব। ্ 

বিজ্ঞানের নানা শাখাপ্রশাখার বৃহৎ বৃহৎ আবিষ্কারগুলির 
ইতিহাস অনুসন্ধান করিলে, প্রায়ই এক একটী অসম্ভব ব্যাপারে 
আবিষ্কারের সুচনা দেখা যায়। নিউটন্‌ মহাকর্ষণের নিম্মমের 


নৃতন নক্ষত্র । ৯৯ 


পরিচয়, একটী অতি তুচ্ছ ব্যাপারেই পাইয়াছিলেন ? ল্যাতোসিয়ার্‌ 
ও এডাম্স্‌ একটা অবান্তর পর্য্যবেক্ষণে নেপচুন্‌ গ্রহের সন্ধান 
পাইয়াছিলেন। এগারসনের পুর্বোভ, নবনক্ষত্রের আবিষ্কার 
ব্যাপারেও এই নিয়মের ব্যতিক্রম হয় নাই। 

১৯০১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে একদিন আকাশটাকে বেশ 
পরিচ্ছন্ন দেখিয়)। অধ্যাপক এগারপন্‌ পর্য্যবেক্ষণ-প্রলোভন ত্যাগ 
করিতে পারেন নাই । রাত্রি দশটার সময় দূরবীণ_ থাটাইয়া আকাশ- 
চিত্রের সাহায্যে নান। পর্য্যবেক্ষণ আন্ত করিয়াছিলেন । কয়েক ঘণ্টা 
খুব উৎসাহের সহিত পর্য্যবেক্ষণ চলিতেছিল, কিন্তু রাত্রি আড়াইটার 
সময় এগ্ডারসন্‌ অবিরাম পরিশ্রমে এত অবসন্ন ও নিদ্রাতুর হইয়া 
পড়িয়াছিলেন যে, দুরবীণে চক্ষু সংলগ্ন রাখা তাহার পক্ষে কষ্টকর 
হইয়া পড়িয়াছিল। কাজেই তখন পধ্যবেক্ষণ বন্ধ রাখিয়! বিশ্রাম 
করা ব্যতীত আর অন্য উপায় ছিল না। হইলও তাই, এগ্ডারসন্‌ 
সন্ত্রাদদি বন্ধ করিয়। শয়নগৃহে প্রবেশের আয়োজন করিতে লাগিলেন, 
কিন্তু গৃহপ্রবেশের পূর্বে পর্য্যবেক্ষিত নক্ষত্রগুলিকে একবার নগ্চক্ষে 
দেখিয়। লইবার সুযোগ তিনি ছাড়িতে পারিলেন না। বৃহৎ বৃহৎ 
নক্ষত্র ও রাশিগুলির দিকে দৃষ্টিপাত করিলেই কোন্টি কোন্‌ রাশিস্থ 
নক্ষত্র জ্যোতিব্বিদ্গণ অবিলব্বে বলিয়। দ্রিতে পারেন। উত্তর আকাশে 
পার্সিয়্ু (৩১০১) নামক একটি ক্ষুদ্র রাশি আছেঃ আল্গল্‌ 
(41291) গ্লামক একটি ঘন পরিবর্তনশীল নক্ষত্র এই বাশিতুক্ত 
থাকায়, জ্যোতিবিগণ সুবিধা পাইলে প্রায়ই এক একবার সেইদিকে 
দুরবীণ্‌ চালাইয়া। থাকেন। এগ্ডারসন্‌ গৃহ-প্রবেশকালীন উত্তরাকাশে 
বৃষ্টিপাত করিবামাত্র, উক্ত রাশিতে একটি নূতন নক্ষত্র দেখিতে 
পাইয়া বিম্মিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। মুহূর্তে নিদ্রা ও অবসাদ 
কোথায় চলিয়া গেল, এগুারসন্‌ দুরবীণ, খাটাইয়া প্রাচীন 


৩০ প্রকৃতি-পরিচয় । 


ও আধুনিক আকাশচিত্রের সহিত পার্সিয়স্‌ রাশির ছবি মিলাইয়া 
দেখিলেন, সেই রাশির সেই স্থানে এ পর্য্স্ত কেহ কোন নক্ষত্র দেখিতে 
পান নাই,_নক্ষত্রটি নৃতনই বটে। তখন রাব্রি প্রায় শেষ হইয়া 
আসিয়াছে, উষার আলোকে ম্লান তারকাটি শ্লানতর হইয়! ক্রমে ' 
নিভিয়া গেল। কাজেই সে রাত্রিতে তৎসন্বন্ধে আর কোন পর্যবেক্ষণ 
হইল ন।। | 

পররাত্রিতে পার্সিয়স্‌ রাশির উদয়ের সঙ্গে সঙ্গে যাহাতে পর্য্য- 
বেক্ষণ আরম্ত হইতে পারে, তাহারই আয়োজনে এগার্সনের সমস্ত 
দিনটাই কাটিয়া গেল। যথাসময়ে দুরবীণ খাটাইয়া নক্ষত্রটির 
পর্য্যবেক্ষণ আরম্ভ করিলে, এগারসন্‌ সেটিকে আর পূর্বের স্ঠায় 
দেখিতে পান নাই, পূর্বরাত্রি অপেক্ষা সেদিন তারকাটিকে স্পষ্ট 
উজ্জ্লতর দেখাইয়াছিল। বল বাহুল্য সেই রাত্রেই নবনক্ষত্রের জন্ম- 
সমাচার দেশ বিদেশে প্রচারিত হইয়া পড়িল; এবং আকাশের সেই 
ক্ষুদ্র অংশটি শত শত জ্যোতিষীর দূরবীণের লক্ষ্যস্থল হইয় দীড়াইল। 

আবিষ্কারের রাত্রিতে এগার্সন্‌ নক্ষত্রটিকে তৃশীয় শ্রেণীর ক্ষুদ্র 
তারকাকারে দেখিয়াছিলেন, দ্বিতীয় দিনে কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই সেটি 
প্রথম শ্রেণীর তারকার ন্তায় উজ্জল হইয়া পড়িয়াছিল। আধুনিক 
ইংরাঁজ জ্যোতিষিগণের অগ্রণী সার্‌ নর্মান্‌ লকিয়ার্‌ নক্ষত্রটিকে 
পর্য্যবেক্ষণ করিয়া সুপ্রসিদ্ধ রয়েল সোসাইটিতে তাহার যে একটি 
বিশেষ বিবরণী পাঠ করিয়াছিলেন, তাহা হইতে জান! যায়, নব 
তারকাটি চতুর্থ দিনে প্রথম দ্রিন অপেক্ষা দশুহাজার গুণ অধিক উজ্জ্বল 
হইয়া দাড়াইয়াছিল। অনন্ত আকাশের এক অংশে কি বিশাল অগ্নি 
রাশি জলিয়া উঠিয়াছিল পাঠক অনুমান করুন, এবং একশত ঘণ্টায় 
যে অগ্নি্তপ দশহাজার গণ বৃদ্ধি পাইয়াছিল, তাহার প্রসারই বা কৃত 
তাহাও ভাবিয়। দেখুন ! 


নৃতন নক্ষত্র । ১০১ 


কিন্তু এই নূতন নক্ষত্রটির উজ্জ্বলত অধিঞ দিন স্থায়ী হয় নাই। 
জন্মের পাঁচদিনের মধ্যেই ইহার শৈশব ও যৌবন অতিবাহিত হইয়া 
গিয়াছিল এবং ষষ্ঠ রজনীতে উহার উজ্জ্বল দেহে বার্ধক্যের সুস্পষ্ট 
কালিমা স্পর্শ করিয়াছিল। ইহার ছুদ্রিন পরে নক্ষত্রটিকে আর 
দেখা যায় নাই। জ্যোতিষ্কটির আয়ুষ্কাল যে অল্প জ্যোতির্বিদগ্ণ প্রথম 
হইতেই তাহ খ্ুঝিতে পারিয়াছিলেন; এবং সেই অল্পকালের মধ্যেই 
তাহারা বিভিন্নাবস্থার অনেকগুলি ফটে! ও বণচ্ছত্র (90০০৮ ) 
উঠাইয়! রাখিয়াছিলেন । 
পূর্বে বল! হইয়াছে, নক্ষত্র মাত্রেরই স্থান আকাশে প্রায় চির 
নির্দিষ্ট থাকে, ছুই চারি শত বৎসরের ধারাবাহিক পর্যযবেক্ষণেও 
তাহাদের অবস্থানের বিশেষ কোনে' পরিবর্তন দেখ! যায় না। তা 
ছাড়া ইহাদের প্রত্যেকটিই লক্ষ লক্ষ বৎসর ধরিয়া আকাশে জলি- 
তেছে এবং এখন যে আরে। কতকাল জ্বলিবে তাহার ইয়ত্তা নাই।, 
, পাঠক এখন প্রশ্ন করিতে পারেন, কল্পান্তস্থায়ী অতি প্রবীণ নক্ষন্ত্র- 
গুলির পার্থ কি প্রকারে একটা স্বপ্পায়ু নক্ষত্রের জন্ম হইল? এই 
প্রকার নুতন তারকার আবির্ভাব ও তিরোভাব জ্যোতিষ্করাজ্যের ছুল্প ভ 
ঘটন। হইলেও ইহ] একবারে নূতন নয়। গত ১৮৯২ সালে অরিগ। 
(১৮719) রাশির একস্থানে অবিকল এ প্রকার একটি নক্ষত্রের আক- 
স্মিক প্রজ্জুলন ও নির্বাণ দেখ। গিয়াছিল। কয়েক বৎসরের মধ্যে এই 
প্রকার দুইটি নক্ষত্রের আবির্ভাব দেখিয়া! আধুনিক জ্যোতির্বিদগণ 
বিষয়টির স্ুুমীমাংসার জন্য সম্প্রতি অনেক গবেষণা ও পর্যবেক্ষণ 
করিয়াছেন । অরিগ! রাশির নক্ষত্রপ্রজলন সময়ে ফোটোগ্রীফ. ব। 
বর্ণচ্ছত্রের চিত্র উঠাইবার সুব্যবস্থা ছিল না, কাজেই সেই সময়ে 
তৎসন্বন্ধে বিশেষ আলোচনা করিবার সুযোগ পাওয়া যায় নাই। 
পাপিয়স্‌ নক্ষত্রে নানা অবস্থার ছবি প্রস্তুত থাকায়, জ্যোতিষিগণ 


১৩২ প্রকৃতি-পরিচয় ! 


গবেবণার খুব সুবিধা পাঁইয়াছিলেন। কোন একট। নৃতন প্রার্কৃতিক 
ব্যাপারের মীমাংসার জন্য বৈজ্ঞানিকগণ স্বাধীন গবেষণা আরম্ত 
করিলে অনেক সময়েই গবেবণাফলের উক্য দেখা যায় ন7) এই 
জ্যোতিষ্ষের গবেষণাতেও তাহাই দাড়াইয়াছে, এ সন্বন্ধে আজকাল ' 
অনেকে অনেক কথা বলিতেছেন । যাহাঁই হউক, আধুনিক জ্যোতিষি- 
গণের নেতা] লকিয়ার্‌ যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, আমর] এখানেই 
তাহা লিপিবদ্ধ করিব । 

পাঠকপাঠিকাগণ বোধ হয় জানেন, মহাশৃন্যট। যে কেবল কতক 
গুলি বৃহ বৃহৎ নক্ষত্রপুঞ্জ ও তাহাদের সহচরগুলি দ্বারাই অধ্যুষিত, 
তাহা নয়। উন্কাপিণ্ের হ্যায় অনুজ্জল ও অতি ক্ষুদ্রকায় জ্যোতি্ক 
আকাশের অনেক স্থানেই প্রচুর পরিমাণে আছে; তা? ছাড়া ধুলি- 
কণার স্তায় একপ্রকার লঘু পদার্থও যে মহাকাশের স্থানে স্থানে 
কোটী কোটী মাইল অংশ জুড়িয়া! রহিয়াছে, তাহারও প্রচুর প্রমাণ 
পাওয়া যায়। এই ধুলিরাশিগুলিকে উজ্জল ও অনুজ্ছল উভয় 
অবস্থাতেই আকাশে দেখিতে পাওয়া যায়। উজ্জল হইলেই এ- 
গুলিকে দুরবীণে ও ফোটোগ্রাফ চিত্রে নীহারিকার আকারে দেখা গিয়া 
থাকে । আচার্য লকিয়ার্‌ এই মহাকাশ-ব্যাপ্ত বিশাল ধুলিস্তপ ও 
ভ্রাম্যমাণ উক্কারাশির সাহায্যে নুতন তারকার প্রজলন সম্বন্ধীয় 
সিদ্ধান্ত খাড়া করিয়াছেন। ইনি বলেন, নিশ্চয়ই একদল বৃহৎ উদ্ক। 
বা কোন অন্থজ্জল নক্ষত্রে ভীম বেগে চলিতে চলিতে, এটি অনুজ্জল 
নীহারিকাস্তপে আসিয়া ধাকা দিয়াছিল এবং সেই সংঘর্ষণেই লঘু, 
ধূলিকণাগুলি প্রজ্ছলিত হুইয়৷ নূতন তারকাটির সৃষ্টি করিয়াছে। 

নক্ষত্রটির উৎপতিতত্ব বেশ বুঝা গেল, এবং সেই সংঘর্ষণজা'ত 
অগ্নি নির্বাপিত হইলেই যে তারকাটি অস্ত হইবে, তাহাও অনুমান ২ 
করা যাইতে পারে। কিন্তু জন্মের পর হইতে যে" উহার 


নূতন নক্ষত্র । ১৯৩ 


উজ্জ্লতার বৃদ্ধি দেখা গিয়াছিল, তাহার কারণ কি? এই প্রশ্নের 
উত্তরে লকিয়ার্‌ সাহেব বলিতেছেন, সম্ভবতঃ কোটি কোটি যোজন 
বিস্তত কোনও অনুজ্জল ধুলিত্তপের কেবল মাত্র একটি চ্ষুত্র অংশ 
উ্কারাশির ধাক। পাইয়াছিল। কাজেই সেই আঘাতপ্রাপ্ত ক্ষুতর 
অংশ প্রথমে জলিয়া উঠায় আমর নক্ষব্রটিকে প্রথমে ক্ষুত্রাকার-বিশিষ্ট 
দেখিয়াছিলান্ম। তারপর সেই অত্যুজ্জল আলোক কালক্রমে পার্শস্থ 
বহুদুরব্যাপী অনুজ্জল ধূলিকণাগুলিকে আলোকিত করিয়া! তুলিতে 
আরম্ভ করিলে, আমরাও নক্ষত্রটিকে ক্রমে পুষ্টাবয়বসম্পন্ন হইতে 
দেখিয়াছি । 

লকিয়ার্‌ সাহেবের এই উক্তি কেবল অন্ুমানমূলক নয় । কোনও 
ছুইটি গতিশীল পদার্থের সংঘ৫ষণেই যে জ্যোতিষ্ষটির উৎপত্তি হইয়াছে, 
ইহার বর্ণচ্ছত্রের রেখার বিচলন পরীক্ষা করিয়া তাহা স্পট দেখ। 
গিয়াছে। 

রশ্মিনির্বাচন যন্ত্র সাহায্যে প্রাপ্ত বর্ণচ্ছত্র ও ফোটোগ্রাফের ছবি 
দ্বারা আজকাল যে সকল অদ্ভুত জ্যোতিষিক আবিষ্কার নুসম্পন্ন 
হইতেছে, তাহ] দেখিয়া সমগ্র জগৎ স্তম্ভিত হইয়। পড়িয়াছে। প্ররুতই, 
এই হুইটি ক্ষুদ্র যন্ত্র জ্যোতিব্বিজ্ঞানে এক নবযুগের প্রতিষ্ঠা করিয়াছে । 
কেবল বর্ণচ্ছত্র পরীক্ষা! করিয়া, পাপিয়স রাশির নূতন নক্ষব্রাটিতে 
কি ক্রি মৌলিক পদার্থ ছিল স্থিরীরূত হইয়াছে। ইহা অপেক্ষা আর 
বিন্ময়কর [ক হইতে পারে ! 

পৃথিবী হইতে নব জ্যোতিষ্ষটি কতদুরে অবস্থিত স্থির করিবার 
জন্ও অনেক গণনার্দি হইয়া গিয়াছে। কিন্তু এটির দুরত্ব অত্যন্ত 
অধিক বলিয়া পর্যবেক্ষণে বিচলন-কোণ (7218112%) ধরা পড়ে 
মাই এবং কোণ পরিমাপের উপযোগী প্রচুর সময়ও ছিল না) 
কাজেই জ্যোতিষিগণ ইহার দূরত্বের সুন্্ম হিসাব করিতে পারেন নাই। 


১০৪ প্রকৃতি-পরিচয় । 


তথাপি লকিয়ার্‌ সাহেব নক্ষত্রটির দূরত্বের একটু আভাস দিতে 
ছাড়েন নাই। ইনি বলিতেছেন, আজ যে নক্ষত্রটির আকম্সিক 
প্রজ্জলন্‌ জ্যোতির্ব্িদি মগ্ডলীকে বিস্মিত করিয়! তুলিয়াছে, তাহা কোন 
ক্রমেই অগ্যকার ঘটন। নয়। অগ্নিকাগুটি নিশ্চয়ই অনুন পঁচিশ 
বৎসর পূর্বের ঘটিয়াছিল এবং তাহারই সংবাদ অতিদুরবর্তী পৃথিবীতে 
পৌছিতে এতটা সময় লাগিয়াছে। ট 

আলোক প্রতি সেকেণ্ডে একলক্ষ ছিয়াশি হাজার ধা বেগে 
চলিয়] থাকে । যে আলোক এ প্রকার ভীমবেগে ছুটিয়া পৃথিবীতে 
আসিতে পথিমধ্যেই পঁচিশ বৎসর অতিবাহিত করেঃ তাহার উৎপত্তি 
স্থান কতদুরে পাঠক অনুমান করুন। 

যে নক্ষত্রটির আবিষ্কারের ইতিহাস লিপিবদ্ধ হইল তাহাই এক- 
মাত্র নূতন নক্ষত্র নয় । এপর্য্যস্ত প্রায় ৩৬টি নৃতন নক্ষত্রের সন্ধান 
পাওয়া গিয়াছে । খুষ্টপূর্ব ১৩৪ সালে স্প্রসিদ্ধ পণ্ডিত হিপার্কস্‌ 
(17100970785 ) সর্বপ্রথম এই শ্রেণীর নক্ষত্র আবিষ্কার করেন। 
গত ১৯১০ সালে তিন মাসের মধ্যে আকাশের নান। অংশে চারিটি 
' নুতন নক্ষত্রের প্রজ্জলন দেখা গিয়াছে। 





উক্কাপিণু। 

মেঘহীন পরিক্ষার রাত্রিতে অল্পক্ষণের জন্য আকাশের দিকে চাহিয়। 
থাকিলে আমর৷ প্রায়ই ছুই একটি উক্কাপাত দেখিতে পাই। আকা- 
শের সমস্ত নক্ষত্রের আমর! হিসাব রাখি না, তাই মনে হয়, অগণ্য 
তারকার মধ্যগ্ছইতেই বুঝি তাহার ছুটিয়া আসিতেছে । 

বল। বাহুল্য, উক্কাপাত নক্ষব্রপাত নয়। প্রত্যেক নক্ষত্রই এক 
একটি হুর্য্যের ন্যায় বৃহৎ জ্যোতিক্ক। কতকগুলি আবার শুর্ধ্য অপে- 
ক্ষাও শত শত গুণ বৃহৎ। আমাদের ক্ষুদ্র পুথিবী হইতে কোটি 
কোটি মাইল দূরে থাকিয়া ইহাদের প্রত্যেকেই এক একটি গ্রহ-উপ- 
গ্রহময় জগৎ রচনা করিয়া অবস্থান করিতেছে । কাজেই নক্ষত্রের 
ন্যায় বৃহৎ এবং অতি দূরবর্তী জ্যোতিষ্কগুলিকে টানিয়া,আন। আমাদের 
কুদ্র পৃথিবী ব1 সুর্য্যের সাধ্যাতীত। 

জ্যোতিঃশাস্ত্রের মতে উন্কাপিগগুলি অতি ক্ষুদ্র জ্যোতিষ্ক ব্যতীত 
আর কিছুই নয়। ইহার1 আমাদের পৃথিবীর মতই' এক এক নির্দিষ্ট- 
পথে দলে দলে হৃর্য্ের চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়ায় কিন্তু আকারে 
অত্যন্ত ক্ষুদ্র বলিয়। বৃহৎ দূরবীণেও ইহাদের সন্ধান পাওয়া যায় না। 
পৃথিবী নিজের নির্দিষ্ট কক্ষে ঘুরিতে ঘুরিতে যখন এঁ সকল উন্কাপিণ্ডের 
ভ্রমণপর্ের নিকটবস্তা হয়, তখন পৃথিবীর আকর্ষণে কতকগুলি পিগু 
ভূপৃষ্ঠে পড়িতে আরম্ভ করে । 

পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশ সর্বদ্যই প্রায় পঞ্চাশ মাইল গভীর বায়ুর আব- 
রণে মণ্ডিত রহিয়াছে । ' কাজেই পৃথিবীর দ্রকে আমিতে হইলে 
উষ্কাপিগুগুলিকে সেই গভীর বায়বীয় আবরণ তেদ করিয়া আসিতে 
হয়। বায়ু অত্যন্ত লঘুবাম্প হইলেও, ইহার ভিতর দিয়া কোন বস্ত 
ক্রতবেগে চলিতে আরম্ভ করিলে ঘর্ষণে গরম হইয়া পড়ে। কামান 


১০৬ প্রকৃতি-পরিচয় । 


ব! বন্দুকের মুখ হইতে যখন গোলাগুলি ছুটিয় বাহির হয়ঃ তখন 
প্রথম সেগুলি শীতলই থাকে । তার পর বায়ুর ভিতর দিয়া. চলিবার 
সময় তাহারা বায়ুর সংঘর্ষণে উত্তপ্ত এবং শেষে প্রজ্বলিত হইয়া পড়ে। 
উষ্কাপিগুসকল বায়ুমণ্ডলের ভিতর দিয় নামিবার সময় ঠিক পূর্বোক্ত 
কারণে প্রজ্বলিত হইয়া পড়িতে আরম্ভ করে। এই প্রজ্ঞ্সিত 
অবস্থাতেই উহার! আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়। যেগাল আয়তনে 
অতি ক্ষুদ্র; পৃথিবীর দিকে অগ্রসর হইবার সময় পথিমধ্যেই তাহার! 
নিঃশেষে ভক্মীভূত হইয়। যায়। কেবল বৃহৎগুলিই পুড়িতে পুড়িতে 
ভূপৃষ্ঠে আসিয়া পড়ে । উক্কাপিগ্ডের এই প্রকার দগ্ধাবশেষ পৃথিবীর 
নানাস্থানে পাওয়া গিয়াছে । অগ্ভাপি প্রতি বৎসর গড়ে প্রায় পাঁচটি 
করিয়। উক্কাপিগ্ড পৃথিবীর নানা অংশ হইতে সংগৃহীত হইতেছে। 
কলিকাতার কলা-তবনেই (95০৪0) ) অনেকগুলি উক্কাপিণ্ডের 
দপ্ধাবশেষ সংগৃহীত আছে । 

প্রতিদিন আমাদের বায়ুমগ্ডুলে কতগুলি উক্কাপিগড প্রবেশ করে, 
অধ্যাপক নিউটন্‌ সাহেব তাহার গণনা আরম্ভ করিয়াছিলেন। 
বল। বাহুল্য, এ প্রকার গণনা কখনই নিভূ্ল বা সুক্ষ হয় না। যাহা 
হউক, নিউটন্‌ সাহেবের হিসাবে দ্িবারাত্রিতে গড়ে প্রায় ছুই কোটি 
উক্কাপিও আমাদের বাযুযগুলে আসিয়া তম্দীভূত হইয়। যায় বলিয়া 
স্থির হইয়াছিল। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, এই লকল উক্কীপিণ্ডের 
মধ্যে বংসরে কেবল চারি পাঁচটি পুড়িতে পুড়িতে স্ুপৃষ্ঠে আসিয়া 
পড়ে; এবং অবশিষ্ট সকলই নীচে নামিবার, সময়ই নিঃশেষে পুড়িয়া 
ায়। পুড়িয়া গেলেও ইহাদের ভত্ম চিরকাল আকাশে ভাসমান 
থাকিতে পারে না, উন্ধাদ্াহে যাহা! কিছু উৎপন্ন হয়, সকলই ধীরে 
ভূপৃষ্ঠে আসিয়া পড়ে । মেরুপ্রদেশ এবং সমুদ্রতল হইতে উন্কাভস্ম, 
সংগ্রহ করিয়া বৈজ্ঞানিকগণ অনেক পরীক্ষা করিয়াছেন | « হিসাব: 


উদ্কাপিগু। ১০৭ 


করিলে প্রতি বৎসর তৃপৃষ্ঠে তিনহাজার মণ উক্কাতন্মের সন্ধান পাওয়া 
যায়। , 

উক্কাপিও সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত যে কয়েকটি কথা লেখ হইল, গত 
শতাব্দীর মধ্যভাগের জ্যোতিষিগণ তাহার অধিক আর বিশেষ কিছু 
জানিতেন ন1। পরধ্ভশ জ্যোতিব্রিদ্গণই উন্কাঁপিণ্ডের গতিবিধি 
লইয় দীর্ঘকীল গবেষণা করিয়াছিলেন, এবং সেই সকল গবেষণার 
ফলেই ইহার স্থুলতত্বগুলি ক্রমে প্রকাশিত হইয়। পড়িয়াছে। 

ধাহারা আধুনিক জ্যোতিঃশান্ত্রের একটু খবর রাখেন, তাহাদিগের 
নিকট সুপসিদ্ধ বায়েলার (11975 ০০7৮৪) ধূমকেতুর পরিচয় প্রদান 
কর] নিশ্রয়োজন। গত ১৮২৬ খুষ্টাব্দে অস্থীযাবাসী জ্যোতিষী বারেলা 
সাহেব এই ধূমকেতুটির আবিষ্কার করেন। গণনায় তাহার হৃর্য্য 
প্র্ক্ষিণকাঁল সাড়ে ছয় বৎসর বলিয়া স্থির হইয়াছিল এবং হিসাব 
মত ১৮৩২ এবং ১৮৩৯ সালে ধূমকেতুটি যথাসময় দেখা দিয়াছিল। 
কিন্ত ১৮৪৫ সালে তাহাকে আর পুর্ধের আকারে দেখা যায় নাই; 
কোনও অজ্ঞাত কারণে * দ্বিধা বিভক্ত হইয়। সেটি যুগল ধূমকেতুর 
আকারে আকাশে উদিত হইয়াছিল। জ্যোতিষ্টির এই অভত 
পরিবর্তন লক্ষ্য করিয়া পরিবর্তী উদয়কালে তাহার অবস্থা কি 
প্রকার দাড়ায় দেখিবার জন্ত জ্যোতিষিগণ উদগ্রীব হইয়াছিলেন। 
১৮৪৫ সালে উভয় ধূমকেতুরই উদয় হইয়াছিল বটে, কিন্তু তাহাদের 
পরস্পরের ৪দুরত্ব লক্ষাধিক মাইল হইয়] দীড়াইয়াছিল, এবং শেষে 
১৮৫৭ সালে তাহাদের , প্রত্যাবর্তনের সময় উপস্থিত হইলেঃ বৃহৎ 


৮৮ স্পা শশী শিশিশিশ শশী পপশাাতি শাশাশীিসপশিসেসীাপিপপীপিপা পাশ 


* বায়েলার ধূমকেতুর ধ্বংস হওয়ার অনেকগুলি কারণ সাধারণ €জ্যাতিষিক 
গ্রস্থে লিপিবদ্ধ দেখা যায়। অনেকে জ্যোতিষীই বৃহস্পতির আকর্ষণকেই প্রধান 
"কারণ বলিয়! উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু ইহাই প্রকৃত কারণ কিনা, তাহা এখনে। 
বিচার বলিয়া! মনে হয়। 


১০৮ প্রকৃতি-পরিচয় । 


দুরবীণে তাহাদের একটিরও সাক্ষাৎ পাওয় যায় নাই বায়েলার 
ধূমকেতুর প্রদক্ষিণপথ এখনে নির্দিষ্ট রহিয়াছে । ১৮৫৭. সালের 
পর প্রতিবৎসর সেপ্টেম্বর মাসে আমাদের পৃথিবী যখন এঁ পথ তেদ 
করিয়া অগ্রসর হয়, তখন লক্ষ লক্ষ উ্কাপিও বৃষ্টির ধারার ন্যায় পৃথিবীর 
দিকে পড়িতে আরম্ভ করে। ৮ 

বায়েলার ধূমকেতুর ধ্বংসের পর এ নির্দিষ্ট সময়ে ডিন্কাপাতের 
সংখ্যা বাড়িতে দেখিয়া উক্কাপিণ্ডের সহিত ধৃযকেতুর কোন বিশেষ 
সম্বন্ধ আছে বলিয়া অনেকরই মনে হইয়াছিল। সেইসময়ের প্রধান 
জ্যোতির্কিদগণ বিচার আরম্ভ করিয়াছিলেন, এবং শেষে স্থির হইয়া- 
ছিল, বায়েলার ধূমকেতুই চুর্ণিত হইয়া ক্ষুত্র উক্ধাপিণ্ডে পরিণত হইয়াছে, 
এবং অগ্ভাপি সেগুলি এ ধৃমকেতুরই পথে পরিব্যাপ্ত থাকিয়৷ কৃর্য্য 
প্রদক্ষিণ করিতেছে । কাজেই সেই পথের নিকটবর্তী হইয়। পৃথিবী 
তাহাদের মধ্যে কতকগুলিকে টানিয়া নিজের আকাশের তিতর 
আনিতে পরিতেছে। 


বৎসরের সকল দিনে উন্কাবর্ষণ সমান হয় না! প্রতি বৎসরই 
এপ্রিল, আগস্ট এবং নবেম্বর মাসের কয়েটি নির্দিষ্ট দিনে উন্কাপাতের 
সংখ্যা অত্যন্ত অধিক হইতে দেখা যায়। বায়েলার ধূমকেতুর সহিত 
উক্কাপাতের পূর্বোক্ত সম্বন্ধ আবিষ্কৃত হইলে, এপ্রিল, আগষ্ট এবং 
নবেম্বরের বর্ষণের সহিতও কোন কোন ধূমকেতুর সম্বন্ধ আছে 
বলিয় জ্যেতির্বদিগণের মনে হইয়াছিল। অনুসন্ধানে দেখা,গিয়াছিল, 
পৃথিবী সূর্য্য প্রদক্ষিণ করিতে করিতে তিন সময়ে তিনটি নির্দিষ্ট 
ধূমকেতুর ভ্রমণপথ তেদ করিয় চলিয়া! আসে। কাজেই এ সাময়িক 
উন্কাবর্ষণগুলি যে; ধূমকেতুর অঙ্গচ্যুত খগ্ডজ্যোতিষ্ক দ্বারা উৎপন্ন হস 


তাহা মকলেই একবাক্যে স্বীকার করিয়াছিলেন । 


উদ্বাপিগু । ১০৯ 


সাময়িক উন্ধাবর্ষণের পূর্বোক্ত কুরণটি আজও সত্য বলিয়! গৃহীত 
হইয়া আসিতেছে । বরং আকাশ-পর্য্যবেক্ষণের উপযোগী নান] উৎকৃষ্ট 
যন্ত্র নির্মিত হওয়ায় উল্লিখিত ব্যাখ্যানটির সম্বন্ধে যে সকল ক্ষুদ্র সন্দেহ 
ছিল, তাহা! এখন একে একে দূর হইয়া গিম্লাছে। কিন্তু নির্দিষ্ট 
উ্কাবর্ষণ ছাড়া মাঝে মাঝে আকাশে যে ছুই একটি বৃহৎ উ্কাপিণড 
(155০7168) আবির্ভাব হয়, তাহাদের উৎপত্তিরহস্য আজও ভাল 
করিয়া জান। যায় নাই। সাময়িক বর্ণের উক্কাপিগুগুলি পৃথিবীর 
বায়ুষগুলের ভিতর দ্রিশ্বা নামিবাঁর সময় নিঃশেষে পুড়িয়া ভন্ম হইয়া 
পড়ে, কিন্ত শেষোক্ত পিগুগুলি আকারে অত্যন্ত বৃহৎ বলিয়া, একে 
বারে পুড়িয়া যায় না। উহাদের কিয়দংশ প্রায়ই ভূতলে আসিয়া 
পতিত হয়। এই সকল দগ্ধাবশেষ লইয়া বৈজ্ঞানিকগণ অনেক 
পরীক্ষা করিয়াছেন। পরীক্ষার ফলে কতকগুলিতে কেবল লৌহ ও 
নিকেল্‌ এবং অপরগুলিতে কেবল প্রস্তরের অস্তিত্ব দেখা গিয়াছে। 
আমাদের পৃথিবী ষে সকল উপাদানে গঠিত, উল্কাদেহে তাহারি সন্ধান 
পাইয়া, এককালে এই বৃহৎ পিগুগুলি যে পৃথিবীরই অঙ্গীভূত ছিল, 
আজকাল জ্যোতির্িদৃগণ তাহাই অনুমান করিতেছেন। 

কিপ্রকারে পূর্বোক্ত শিলা ও ধাতুপিগুগুলি পৃথিবীর দেহ হইতে 
বিচ্ছিন্ন হইয়। পড়িয়াছিল, আধুনিক পঞ্ডিতগণ তাহারও আভাস দিতে 
ছাড়েন নাই। একদল বৈজ্ঞানিক বলিতেছেন, সম্ভবতঃ অতি প্রাচীন 
কালে প্রথিব্বীর উপরে অসংখ্য বৃহৎ আগ্নেয় পর্বত ছিল। এইগুলি 
ষখন ভীমবেগে অনল উগ্দীরণ করিত, তখন নানা বায়বীয় পদার্থের 
সহিত বৃহৎ বৃহত্ণ শিল1 ও ধাতুখণডও আকাশে উৎক্ষিপ্ত হইত। কোন 
বন্তকে সবলে আকাশের দিকে ছুড়িয়া ফেলিলে সেটি যদি পৃথিবীর 
আকর্ষণের সীম। অতিক্রম করিয়! ধাবিত হয়, তবে তাহার তূপৃষ্ঠে 
ফিরিয়| আসিবার আর সম্ভাবনা থাকে না। এই অবস্থায় তাহাকে, 


১১৩ প্রকৃতি-পরিচয় । 


্ষুত্র জ্যোতিক্কের ন্তায়ই আকাচুশ ঘুরিয়া বেড়ীইতে হয়। জ্যোতির্ব্িদৃ- 
গণ বলিতেছেন, প্রাচীন যুগের সেই বৃহৎ আগ্নেয়গিরিগুলি হইতে 
যে সকল শিলা উৎক্ষিপ্ত হইত, তাহাদের মধ্যে অস্ততঃ কতকগুলি 
নিশ্চয় আকর্ষণের সীম। অতিক্রম করিয়া যাইত। কাজেই তাহার আর 
পৃথিবীতে ন৷ ফিরিয়। এক একটি নির্দিষ্ট পথে পরিভ্রমণ সুরু করিয়া 
দিত! পৃথিবী হইতে উৎক্ষিপ্ত এই শিলাগুলিকেই পুর্বেক্তি পঞ্ডিতগণ 
বৃহৎ উক্কাপিগড বলিতে চাহিতেছেন। 
চন্দ্রমগুল যে এককালে সহস্র সহস্র ছোট বড় আগ্নেয়পর্বতে 
'্সাচ্ছাদিত ছিল, তাহার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। ছোটখাটো 
দুরবীণ, দিয়া দেখিলেও চন্দ্রম্ডলে এখনে। নির্বাপিত আগ্রেয়গিরিগুলির 
বিবর সুস্পষ্ট ধর৷ পড়ে। ইহ] দেখিয়া আর একদল জ্যোতিষী 
বলিতেছেন, কেবল পৃথিবীরই আগ্নেয়গিরি উদ্কাপিণ্ডের উৎপত্তি করে 
নাই। চক্রের অসংখ্য পর্বতশিখর হইতে যখন অগ্র্যদগম হইত 
তখনও লক্ষ লক্ষ প্রস্তরখণ্ড উদ্ধে উঠিপনা চন্দ্রের আকর্ষণের সীম। 
অতিক্রম করিত। সেগুলিও এখন বৃহৎ উন্কাপিণ্ডের আকারে মিশ্চয়ই 
পুথিবীর আকর্ষণের সীমার মধ্যে আসিয়া জলন্ত উঞ্ধাপিণ্ডের 
আকারে ভূপতিত হইতেছে । 
বৃহৎ উন্ধাপিগ্ডের উৎপত্তি সম্বন্ধে পূর্বোক্ত কথাগুলি আধুনিক 

জ্যোতিষিক গ্রন্থে স্থান পাইলেও, সেগুলিকে অবিসন্বাদে সত্য “বলিয়া 
গ্রহণ কর] চলিতেছে না। সম্প্রতি হার্তা বিশ্ববিদ্যা্ায়ের প্রসিদ্ধ 
জ্যোতিষী পিকারিও সাহেব, প্রচলিত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে তীব্র মন্তব্য 
প্রকাশ করিয়া বলিতেছেন, আকর্ষণের সীম1 অতিক্রম করিয়। যাইতে | 
হইলে পৃথিবী এবং চন্দ্রের আগ্নেয়গিরির উৎক্ষেপণ-বেগ প্রতি 
সেকেও্ডে অন্ততঃ সাত মাইল এবং দুই মাইল হওয়া আবশ্তক। কিন্তু 
। এই প্রকারে ভীমবেগসম্পন্ন আগ্নেয়গিরির অস্তিত্বের কোন. চিহ্নুই | 


উহ্ধাপিগড। ১১১ 


পৃষ্ঠ ব৷ চন্দ্রম্ুলে দেখা যায় না। কাজেই প্রচলিত সিদ্ধান্তে কখনই 
পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করা চলে ন1। 

তুবনবিখ্যাত পণ্ডিত ডারুইনের বংশধর জর্জ ভারুইন্‌ সাহেব (54 
9. ঢু, 7021৮10) গাণিতিক প্রমাণ প্রয়োগে চন্দ্রের যে উৎ্পত্তি- 
তত্ব আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহাতে বিশ্বাস করিলে বলিতে হয়, চন্ত্র 
এককালে পৃথিবীরই কুক্ষিগত ছিল। তার পর পৃথিবী হইতে ছিন্ন 
হইয়! জোয়ারভাটার (169 ) প্রভাবে সেটি ধীরে ধীরে পিছাইয়া 
গিয়া, এখন প্রায় আড়াইলক্ষ মাইল দুরে পড়িয়্াছে। পিকারিউ. 
সাহেব ডারুইনের পূর্বোক্ত সিদ্ধান্তটিকে মানিয়া লইয়া উন্কাপিণ্ডের 
উৎপত্তির এক নূতন কারণ দেখাইয়াছেন । ইনি বলিতেছেন, যেদিন 
হঠাৎ পৃথিবীর কতক অংশ ছিন্ন হইয়া! চন্দ্রের উৎপত্তি করিয়াছিল, 
সেদিন পৃথিবীর উপরকার চাপও হঠাৎ কমিয়। গিয়া ভূপৃষ্ঠের রুদ্ধ বায়ু 


বা অপর বায়বীয়-পদার্থগুলিকে অকম্মাৎ যুক্তি দিয়াছিল। কাজেই 


ইহাতে তৃপৃষ্ঠ আর পূর্বের ন্যায় অচঞ্চল থাকিতে পারে নাই । নৃতন 
শক্তিতে পৃথিবীর উপরকার কঠিন স্তরগুলি ছিন্ন হইয়া উপরে উঠিতে 
আরম্ত করিয়াছিল। পিকারিউ. সাহেব বলিতেছেন, সেই চাপনির্্ক্ত 
অবস্থায় পৃথিবীর যে কঠিন অংশ অতি উর্ধে উঠিয়্াছিল, তাহাই এখন 
উন্কাপিগড হইয়। দ'ড়াইয়াছে। 

তূশৃষ্ঠ হইতে উতৎক্ষিপ্ত হইবার পর কি প্রকার পথ অবলম্বন করিয়! 
সেই শিলাখওগুলি ঘুরিয়। বেড়াইয়াছিল, পিকারিউ. সাহেব গণিতের 
সাহায্যে তাহাও দেখাইয়াছেন। এই সকল গাণিতিক হিসাব দেখিলে, 
' এবং তাহার সহিত উ্কাপিওগুলির আধুনিক অবস্থা মিলাইয়৷ লইলে 
পিকারিঙের নুতন সিদ্ধান্তটিকে সত্য বলিয়াই মনে হয়। 
, * যাহা হউক সাময়িক উক্কাবর্ষণের পিওগুলি যে ধূমকেতুরই দেহ- 


চ্যুত ক্ষুদ্র অংশ, তাহাতে আর এখন সন্দেহ করা যায় না; এবং বৃহৎ 


শফি 


১১২ প্রকৃতি-পরিচয়। 


পিগুগুলির গঠনোপাদ্ান নির্ণয় করিয়া পরীক্ষ: করিলে, সেগুলি যে 
এককালে পৃথিবীরই অঙ্গীভূত ছিলনা, তাহাও কোনক্রমে বলা চলে না। 
আমরা, এপর্যন্ত ভূস্তরে যতগুলি মূল পদার্থের সন্ধান পাইয়াছি, উদ্ধা- 
পিগ্ডে তাহার মধ্যে প্রায় ২৯টির অস্তিত্ব ধর! পড়িয়াছে। অগ্তাপি কোন 
অপার্থিব বস্তই উহাতে পাওয়। যায় নাই। স্ুতরাং বৃহৎ উক্কাপিগু- 
গুলিকে পৃথিবীরই সামগ্রী ব্যতীত অপর কিছুই বলা চলিতেছে না। 
আগ্নেয়গিরির অগ্রয্পাতে, কি চন্দ্রের জন্মকালে, এগুলি পৃথিবীচ্যুত 
হইয়াছিল-_-তাহাই এখন বিচার্ষ্য ৷ 


হালির ধূমকেতু । 


গত বৎসর শীতের শেষে হ্যালির ধূমকেতু একবার সৃ্্য-প্রদক্ষিণ 
করিয়৷ পৃথিবীকে দেখ দ্িয়। গিয়াছে । নানা দেশের জ্যোতির্বিদ্গণ 
এই সুযোগে জ্যোতিষ্কটিকে ভাল করিয়া দেখিয়। লইয়াছেন। এই ধৃষ- 
কেতুটি বহুকল সৌরপরিবারভুক্ত হইয়া পড়িয়াছে, কাজেই ইহাকে 
অপর গ্রহের ন্যায় সুর্যেযর চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতে হয়। প্রসিদ্ধ 
ইংরাজ জ্যোতির্বেত্ত। হ্যালিসাহেব ইহার আবিষ্কারক, এই জন্তই 
হালিসাহেবের নাম্বান্ুসারে ধৃমকেতুটির নামকরণ হইয়াছিল। 
সাধারণ ধূমকেতুর তুলনায় এটির আকার অনেক বড়, এবং 
অন্ততঃ ছুই মাস ধরিয়া ইহাকে দেখা গিষ্া থাকে। কিন্ত 
কেবল এই সকল কারণেই হ্যালির ধূমকেতু প্রসিদ্ধ নয়। ইহাকে 
আবিষ্কার করিয়া হা!লিসাহেব ধূমকেতুমাত্রেরই গতিবিধিসন্বন্ধে যে 
সকল নূতন তত্ব সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহাই জ্যোতিষ্কটিকে চির- 
স্মরণীয় করিয়। রাখিয়াছে। হালির ধূমকেতুর আবিষ্কারের পর সত্যই 
জ্যোতিঃশান্ত্রে এক নূতন অধ্যায় যোজিত হইয়াছে। আমাদের 
পৃথিবী যেমন এক বৎসরে হূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করে, এই ধূমকেতুটি সেই 
প্রকার প্রায় ৭৬ বৎসরে কুর্ধ্যকে ঘুরিয়! আইসে। গত ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে 
ইহার শেষ সাক্ষাৎ পাওয়া গিয়াছিল। কাজেই ১৯১০ সালে ইহার 
পুনরাগমন একপ্রকার নিশ্চিত ছিল। 

হাপির বৃহৎ ধূমকেতুটির বিশেষ বিবরণ আলোচনা করিবার 
পুর্বে, ধুমকেতু জিনিসট। কি তাহা জানা আবশ্তক । 

জ্যোতির্বিদৃগণ বলেন, বৃহল্পতি। শনি, মঙ্গল প্রভৃতি যে সকল ছোট 
ব্ড় গ্রহ লইয়া সৌরজগৎ গঠিত হইয়াছে, তাহাদের প্রত্যেকটিই 
সুর্য্যের আত্মজ। যখন এক বিশাল নীহারিকারাশি হইতে উপাদান 

চু 


১১৪ প্রকৃতি-পরিচয়। 


সংগ্রহ করিয়া, হুর্য্য নিজেকে গড়িয়। তুলিতেছিল+ তখন নিজের দেহেরই 
এক একটি ক্ষুদ্র অংশ দিয়া গ্রহগুলিকেও সৃষ্টি করিয়াছিল। ' . সুতরাং 
দেখা যাইতেছে, সৌরপরিবারস্থ জ্যোতিক্কগণ হুর্য্ের চিরসহচর। 
সুর্য নিশ্চল এবং ক্ষুদ্রবৃহৎ গ্রহ-উপগ্রহগুলি তাহার চারিদিকে 
ঘুরিয়া বেড়াইতেছে বলিয়া একট কথা আছে। কিন্তু সত্যই 
হয নিশ্চল নয়। যাত্রী-বোঝাই গাড়ী যখন ছুটিতে” আরম্ভ করে, 
তখন উপবিষ্ট আরোহিগণ যেমন বলেন, যানের ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে 
তাহার! নিশ্চল হইয়া বসিয়া আছেন, হৃর্য্ের নিশ্চলত। কতকট সেই 
প্রকারের । পথের পার্স্থ গাছপালা মাঠ-ঘাটের তুলনায় গাড়ী বা 
আরোহী কেহই নিশ্চল নয়। সুর্য্যও অনন্ত আকাশের দূরবর্তী নক্ষত্র- 
গণের তুলনায় নিশল নয়। তাহার ছোট বড় গ্রহ-উপগ্রহগুলিকে 
চারিদিকে রাখিয়) সে এক নিন্দিষ্ট দিক্‌ লক্ষ্য করিয়। ছুটিয়! চলিয়াছে। 

পৃথিবীর উপরকার পথ-ঘাটের তুলনায় ব্যোমপথ কতকট নিষ্কণ্টক 
হইলেও, ব্যোমবিচরণ ব্যাপারটা একেবারে নিরাপদ নয়। অনস্ত 
আকাশের সর্বাংশ কেবল দৃরবিচ্ছিন্ন নক্ষত্রেরই আবাসম্থান নয়। 
ইহার অনেক স্থানেই ক্ষুদ্র বৃহৎ নীহারিকারাশি এবং উন্কাপুঞ্ত 
( 15৮6০7০ ০1০95) ভাসিয়! বেড়াইতেছে । সুতরাং সূর্য্য তাহার 
গ্রহগুলিকে পক্ষপুটে রাখিয়া যখন ভীমগতিতে ছুটিয়া চলে; তখন 
& প্রকার জ্যোতিষ্কগুলির সহিত তাহার ছোটখাটো সংঘর্ষণ হওয়া 
বিচিত্র নয়। বলা ঝাহুল্য, ইহাতে সৌরজগতের অণুণত্র ক্ষতি হয় 
না। যাহারা গতিরোধ করিতে দাড়ায়, তাহাদিগকেই নানাপ্রকারে, 
লাঞ্ছিত হইতে হয়। অনেক সময়েই ইহার] হ্ধ্য এবং তাহার গ্রহ- 
গুলির আকর্ষণ এড়াইতে পারে না, কাজেই অন্ততঃ কিছুকালের 
জন্য তাহাদিগকে সৌরজগতে আতিথ্য গ্রহণ করিতে হয়। এই; 
শ্রেণীর আগন্তক জ্যোতিক্কই ধূমকেতুর আকার পরিগ্রহ করিনা মাঝে 


হ্যালির ধুমকেতু । ১১৫ 


মাঝে আমাদিগকে দেখা দেয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে, গ্রহগুলির 
সহিত স্র্য্যের যেষন শোণিত-সম্পর্ক বর্তমান, ধূমকেতুগুলির সহিত 
মোটেই তাহা নাই। ইহারা সৌরজগতের আগন্তকমাত্র । অনেকেই 
কেবল কয়েকদিনের জন্য কোন অজ্ঞাত রাজ্য হইতে ছুটিয়! আসিয়া, 
হৃ্্যের আস্তিথ্য গ্রহণ করে, এবং সেই অন্নকালে একবারমাত্র গ্রহ- 
পতিকে প্রদক্ষিণ করিয়া, চিরদিনের জন্য সৌরজগতের নিকট বিদায় 
গ্রহণ করে । 
অতিথিবেশে প্রবেশ করিয়া শেষে গৃহস্বামীর অনুগ্রহে পরিবার- 
ভুক্ত হইয়1 পড়া, আমাদের ক্ষুদ্র গার্‌স্থ্যজীবনের খুব সুলভ ঘটন। 
নয়। কিন্তুনূর্য্ের বৃহৎ পরিবারে এই ঘটন। প্রায়ই দেখা যায়। 
অতিথি ধৃমকেতুগুলির যখন যাত্রাকাল উপস্থিত হয়, হ্রধ্য বাছিয়। 
বাছিম্না তাহাদের কতকগুলিকে নিজের পরিবারভুক্ত করিয় লয়। 
বৃহস্পতি ওশনি প্রভৃতি বৃহৎ গ্রহগুলিও এই ধরাপাক্ড়া-ব্যাপারে 
কম দক্ষনয়। হুর্য্যের নিকট হইতে কোন গতিকে বিদায় গ্রহণ 
করার পর যদ্দি এ সকল গ্রহের সহিত সাক্ষাৎ হয়, তবে আগন্তক- 
দিগের প্রায়ই পলায়নের উপায় থাকে না। অনেক সময়েই শনি, 
বৃহস্পতি প্রভৃতির আকর্ষণে উহাদিগকে সৌরপরিবারভুক্ত হইয়' 
পড়িজ্ে হয়, এৰং অপর গ্রহের ন্যায় চিরজীবন হৃ্র্যকে প্রদক্ষিণ 
করিয়াই কাটাইতে হয়। সৌরজগতের স্থষ্টির পর এই প্রকার যে কত 
ধূমকেতুর আগমন-নিক্রমণ হইয়াছে, তাহার ইয়তা হয় না এবং 
* যাহারা ঘটনাক্রমে হূর্য্যের পরিবারভুক্ত হইয়া পড়িয়াছে, তাহাদের 
ংখ্যাও বড় কম নয়। 
. সৌরজগতে আবদ্ধ ধূমকেতুগুলির ভ্রমণপথ (০:৮1) ইত্যাদি আধুনিক 
জ্যোতিধিগণ ুল্্মভাবে গণন! করিয়াছেন। তাছাড়া কোন্‌ ধূমকেতু , 
কোন্‌ গ্রহের আকর্ষণে সৌরপরিবারে চির-আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছে, 


১১৬ প্রকৃতি-পরিচয় । 


তাহাও সুম্পষ্ট জানা গিয়াছে । গ্রহগুলির মধ্যে বৃহস্পতি সর্বাপেক্ষ' 
বৃহৎ আয়তনে আমাদের পৃথিবী অপেক্ষা প্রায় ১৩০০ গুণ বড়। সুতরাং 
এই প্রকার একটা বড় গ্রহের নিকটবর্তী হইলে, ধূমকেতুর ন্যায় ক্ষু্ 
জ্যোতিক্ষের পরিত্রাণের অতি অল্পই সম্ভাবনা থাকে । জ্যোতির্বিদ- 
গণ হিসাব করিয়! দেখিয়াছেন, একা! বৃহস্পতিই এ (প্রকারে প্রায় 
বোলটি ধূমকেতুকে সৌরজগতে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। এইগুলির 
প্রত্যেকটিরই ভ্রমণপথ বৃহস্পতির ভ্রমণপথের নিকটবর্তী প্রদেশে 
আসিয়! শেষ হইয়াছে, এবং কৃুর্ধ্যপ্রদক্ষিণ করিতে ইহাদের মধ্যে 
কেহই আট বৎসরের অধিক সময্ব গ্রহণ করে না। গ্েপৃচুন্ঃ ইউ- 
রেনস্‌ এবং শনি, বৃহস্পতি অপেক্ষা আয়তনে ক্ষুদ্র হইলেও প্রত্যেকে 
কতকগুলি ধূমকেতু বাঁধিয়া রাখিয়াছে। শনির অনুগত ধূমকেতুর 
সংখ্য৷ ছুইটিমাত্র। কিন্তু স্যেপ্চুন্‌ ও ইউরেনস্‌ যথাক্রমে ছয়টি এবং 
তিনটি ধৃমকেতুকে বন্দী করিয়াছে । আমাদের আলোচ্য ধূমকেতুটি 
স্তেপ্চুনের বন্দীদিগের মধ্যে একটি । 

ধূমকেতুর নাম শুনিলেই বৃহৎপুচ্ছবিশিষ্ট এক প্রকাণ্ড জ্যোতি- 
ক্কের কথা আমাদের মনে পড়িয়া যায়। কিন্তু ইহাই ধূমকেতুর 
নির্দি্উট আকার নয়। হৃুর্য্য হইতে যখন অতি দুরবর্তী স্থানে থাকে, 
তখন দুরবীণ বা ফটোগ্রাফের চিত্রে তাহাদিগকে অতি ক্ষুত্র গ্রহের 
স্যায়ই দেখায়। তার পর উহারা যত হৃর্ষ্যের নিকটবর্তী হইতে 
আরম্ভ করে, ততই উহাদের আকার ও উজ্জ্লতা বাড়িয়া যায়। 
মুগ্ড ও পুচ্ছ ইত্যাদি যে সকল বিশেষ চিহু দেখিয়া, আমরা এই' 
জ্যোতিষ্ষগুলিকে ধূমকেতু বলয়! চিনিয়া লই, তাহ হুর্য্যের নিকট- 
বর্তী হইলেই উহাদের দেহ হইতে স্বতঃই বাহির হয়। রি 

পূর্বোক্ত বিচিত্র আকার পরিগ্রহের কারণ জিজ্ঞাসা করিল্দে 
জ্যোভিবিগণ বলেন, ধূমকেতুমাত্রেরই দেহ বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র উন্ধাপিপু' 


হ্যালির ধূমকেতু । ১১৭ 


ঘ্বার! গঠিত। পিগুগুলির আয়তন ইত্যাদি সম্বন্ধে বিশেষ পরিচয় জানি- 
বার উপায় নাই। তবে সেগুলি যে আয়তনে খুবই ছোট,এবং ধূমকেতুর 
দেহে অবস্থানকালে তাহার! যে খুব নিবিড়তাবে থাকে না, তাহার 
প্রমাণ আছে। আকাশে বৃহৎ পুচ্ছ বিস্তার করিয়৷ যখন কোন ধূমকেতু 
উদ্দিত হয়, তখন সেই পুচ্ছদ্বারা আকাশের নক্ষত্রগুলি আচ্ছাদিত হয় 
না। কাজেই দুরবিচ্ছিত্ উন্কাকণা দ্বারা গঠিত না হইলে, পুচ্ছ কখনই 
এ প্রকার শ্বচ্ছ হইতে পারিত না। যাহ হউক ক্ষুদ্র কণাময় ধূমকেতু- 
গুলি হুর্য্যের নিকটবর্তী হইতে আরম্ভ করিলে, উহাদের দেহস্থ 
অসংখ্যক উন্ধাকণাতে হৃুর্য্যের আকর্ষণে একপ্রকার জোয়ার ভাটার 
(7191 70140509709 ) উৎপত্তি হয়, এবং তাহাতে উক্কাকণাগুলি 
পরস্পরকে সবেগে ধাক্কা দিতে আরম্ভ করে। সংঘর্ষণ হইলে তাপের 
উৎপত্তি অনিবার্ধ্য। কাজেই এখানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পিগুগুলি সংঘর্ষণের 
তাপে ভয়ানক উত্তপ্ত হইয়৷ জ্বলিতে আরম্ভ করে, এবং সঙ্গে সঙ্গে 
প্রজ্লিত বাম্পরাশি ক্ষুদ্রতর পিগগুলিকে লইয়৷ জ্যোতিক্ষের চারিদিক্‌ 
দিয় ছুটিয়া বাহির হইবার জন্য চেষ্টা করিতে থাকে । কিন্তু হুর্য্যের 
দিকে সেগুলি একপদও অগ্রসর হইতে পারে না। একই প্রকারের 
বিদ্যুতে পূর্ণ ছুই পদার্থকে কাছাকাছি রাখিলে, তাহারা যেমন পরম্পর 
দুরে যাইবার চেষ্টা করে, এথানেও সেই প্রকার সুধ্যের আকাশমণ্ল 
ও ধুমুকেতু-নির্গতবাষ্প কোন কারণে একই বিদ্যুতে পুর্ণ হইয় 
পড়ায় সেই লঘু বাম্পরাশি র্য্য হইতে দুরে যাইতে আরম্ভ করে, 
এবং শেষে তাহারই সেই একদিগ্গামী ধারা আমাদের নিকট ধৃম- 
কেতুর পুচ্ছ হইয়া দীড়াম্ম | * | 


* কি কারণে ধুমকেতুর বাম্প ও সৌরাকাশ একই জাতীয় বিছ্বাতে পূর্ণ হইয়া 

পড়ে অদ্যাপি কোন বৈজ্ঞানিকই তাহা নিঃসন্দেহে বলিতে পারেন নাই। স্থর্য্যের 

, তাপ ও আলোক-রশ্মি ধূমকেতুর অতি লঘু উক্তীকণাগুলিকে চাপ দিয়া বিতাড়িত 
১ করে বলিয়া, আজকাল অনেক বৈজ্ঞানিক অনুমান করিতেছেন | 


তাপ পাইলে প্রায় সকল পদার্থেরই আয়তন বাড়িয়া] যায়।, 
চক্ষুর অগোচর দৃরবর্ভা ধূমকেতু হুর্য্যের নিকটবর্তী হইয়া যখন 
নিজেরই দেহোতপন্ন তাপে নিজে উত্তপ্ত হইয়া পড়ে, তখন তাহারও 
আকার বাড়িয়া যায়। গত ১৮৫৮ খুষ্টাব্ধে যে একটি বৃহৎ ধূমকেতুর 
(1079050০7750) উদয় হইয়াছিল, গণনায় তাহার কেবল 
মুগডটিরই ব্যাসের পরিমাণ আড়াই লক্ষ মাইল দেখ। গিয়াছিল । পুচ্ছটি 
অবশ্তই ইহা অপেক্ষা বহুশতগুণ বড় ছিল। এপধ্যস্ত যতগুলি ধৃম- 
কেতুর আয়তন গণন। কর হইয়াছে, তাহাদের কাহারও পুচ্ছের 
দ্য এক কোটি মাইলের কম দেখ! যায় নাই। কোন কোন 
ধ্যকেতুতে ইহার পরিমাণ দশ কোটি মাইলেরও অধিক হইতে দেখ৷ 
পিগ্বাছে। 

আমর] পূর্বেই বলিয়াছি, ধৃমকেতুমাত্রই দুরবিচ্ছিন্ন অতি ক্ষুদ্র 
উ্কাকণ। দ্বারা গঠিত। এই প্রকার একট। লঘু জিনিস তাপ পাইয়। 
কাপিয়া দাড়াইলে, তাহার ঘনতা যে খুব কম হইয়া পড়িবে তাহ। 
আমর] অনায়াসে অনুমান করিতে পারি। জ্যোতির্বিদগণও তাহাই 
অনুমান করেন। অনেক সময় বড় বড় ধূমকেতু পুথিবী ও মঙ্গল 
প্রভৃতি ক্ষুদ্র গ্রহের নিকটবর্তী হইয়াছে, কিন্তু তাহারা এই ছোট 
গ্রহগ্ুলিকেও অণুমাত্র বিচলিত করিতে পারে নাই; বরং নিজেরাই 
পৃথিবী ও মঙ্গলের টানে বিচলিত হইয়! পড়িয়াছে। বলা বাহুল্য, ধূম- 
কেতুগুলি আমাদের বামুর ন্যায়ও ভারবিশিষ্ট হইলে, এপ্রকার হইত 
না। জগছিখ্যাত জ্যোতির্বিদ্‌ হার্শেল সাহেব গণন। করিগ। বলিক্ন।- 
ছিলেন, বৃহৎ ধূমকেতুর পুচ্ছ আকাশের কোটি কোটি মাইল স্থান 
অধিকার করিয়া! থাকিলেও তাহার সমবেত গুরুত্ব না ছুই তিন 
সেরের অধিক হইতে পান্রে ন। 

প্রাচীন জ্যো তির্বিদ্গণ ধূমকেতুগুলিকে গুরুভার বৃহৎ জ্যোতিষ্ক 


হ্যালির ধূমকেতু । ১১৯ 


নে করিয়! উহাদের উদয়কালে বড় শঙ্কিত হইয়া! পড়িতেন। কোন- 
ক্রমে ধূমকেতুর সহিত সংঘর্ষণ হইলে, পৃথিবী ভম্মীভূত হইয়! পড়িবে 
বলগিয়। তীহাদের বিশ্বাস ছিল। আধুনিক জ্যোতির্তিদ্গণ ধূমকেতুর 
লঘুতার ষে সকল প্রমাণ প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহা! মনে করিলে 
প্রাীন জ্যোতিষীদ্িগের আশঙ্কা যে কত অমূলক তাহা আমরা 
বুঝিতে পারি! সংঘর্ষণ হইলে পৃথিবীর অণুমাত্র হানির সম্ভাবন! 
নাই, বরং তাহাতে ধূমকেতুরই চূর্িত দেহ বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবারই 
কথা। গত ১৮৬১ সালে আমাদের পৃথিবী ও চন্দ্র সত্যই একটি ধূম- 
কেতুবর পুচ্ছের ভিতর আসিয়া পড়িয়াছিল। বলা বাহুল্য পৃথিবী 
সেই পুচ্ছাথাত সহ্য করিয়া! ঠিক্‌ পূর্ব রহিয়াছে । মার্সেলিস্‌ 
মানমন্দিরের জ্যোতিবী ভালজ. (14. ৬৪1) সাহেব এবং ইংরাজ 
জ্যোতির্বিদি অধ্যাপক হি (17170) এই ঘটনার সময় সতর্কতার 
সহিত আকাশ পর্যবেক্ষণ করিয়্াছিলেন। কেহই বিশেষ উল্লেখ- 
যোগ্য ব্যাপার দেখিতে পান নাই। যে কয়েক দিন পৃথিবী ধূমকেতুর 
পুচ্ছাভ্যন্তরে ছিল, কেবল মাত্র সেই কয়েক দিন আমাদের বাযুমণ্ল 
লোহিতাত হইয়। পড়িয়াছিল; এবং রাত্রিতে আকাশের সর্বাংশে 
যেন একপ্রকার অতি ক্ষীণ আলোক দেখা যাইত । 

এই ত গেল ধূমকেতুর সাধারণ কথা । হ্যালিসাহেবের আবিষ্কৃত 
যে ধুমকেতুটি গত বৎসরে উদিত হইয়াছিল, এখন তাহার আলোচনা 
করা যাউক। | 

আমর! গুর্বেই বলিয়াছি, বহু ধূমকেতুর মধ্যে যেগুলি হৃর্য্য ও বৃহৎ 
গ্রহগুলির আকর্ষণে সৌরজগতে আবদ্ধ হইয়৷ পড়ে, তাহাদিগকে 
গ্রহের স্যায়ই এক এক নির্দি্ট পধ অবলম্বন করিয়া নির্দিষ্ট সময়ে 
হুষ্ধ্যের চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতে হয়।* প্রাচীন জ্যোতিষিগণ এই 
ব্যাপারটি লক্ষ্য করিতে পারেন নাই। তাহারা সকলেই বলিতেন, 


১২০ প্রকৃতি-পরিচয় । 


হঠাৎ সৌরজগতে প্রবেশ করিয়া! এগুলি একবার মাত্র সুর্য্য-প্রদক্ষিণ 
করে এবং তা'র পর এক অনুবৃতাকার-পথ ( 72500110 ). অবলম্বন 
করিয়া সৌরজগৎ হইতে চিরদিনের জন্য বাহির হইয়া ষায়। 
অন্ুবত্তাকার-পথ ছাড়া বৃত্তাভাস (€21200হ1 ) পথ অবলম্বন করিয্নাও 
যে তাহার] চলিতে পারে তাহা ইহার জানিতেন না। হালিসাহেব 
নিউটনের মহাকর্ষণের নিয়মগুলি লইয়া আলোচন। কর্মরবার সময় 
দেখিয়াছিলেন, কোন জ্যোতিষ্ক অনুবৃত্তাকার-পথে চলিয়া যদি 
পথিমধ্যে কোন বৃহৎ গ্রহের আকর্ষণের ফাদে পড়ে, তবে তাহার গতি 
অবস্থা! বিশেষে কখন হাস বা কখন বৃদ্ধি পাইয়া থাকে । গতি বৃদ্ধি 
পাইলে সেটি আর সৌরজগতে আবদ্ধ থাকিতে পারে না। তখন 
হাইপার্বোলা (13567১০18 ) নামক এক বক্রপথ অবলম্বন করিয্া 
তাহার! বদ্ধিত বেগে নিরুদ্দেশ-যাত্রা আরম্ভ করে। কিন্তু বেগ 
কিয়া আসিলে ইহার! পলায়নের এই স্ুবিধাটা৷ একেবারে পায় না। 
তখন সৌরজগতে চিরবন্দী হইয়! বৃত্তাকার-পথে ক্র্ধ্যপ্রদক্ষিণ করা 
ব্যতীত তাহাদের আর গত্যন্তর থাকে না। 

হালিসাহেব গরতিতত্বের পূর্বোক্ত গাণিতিক সত্যটির পরিচয় 
পাইয়া মনে করিয়াছিলেন, আমরা যুগযুগাস্তর ধরিয়া যে সকল 
বিচিত্র আকারের ধূমকেতু দেখিয়া আসিতেছি, তাহাদের সকলই 
চিরকালের জন্য জগৎ ত্যাগ করিয়া যায় না; অন্ততঃ কতব্ গুলি 
বৃত্তাভাস-পথ অবলম্বন করিয়1 নিশ্চয়ই আমাদিগকে পুনঃ পুনঃ দেখা 
দিতেছে । অতি প্রাীনকাল হইতে এ পর্যসত যতগুলি ধূমকেতুর 
উদয় হইয়াছে, হালিসাহেব তাহাদের এক তালিকা সংগ্রহ করিয়া, 
তন্মধ্যে কোন্‌ কোন্টি পুনঃ পুনঃ ুূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিতেছে, তাহার 
অনুসন্ধান আরভ করিয়াছিলেন। কিছুদিনের গবেষণার পর বহু 
ধূমকেতুর মধ্যে কেবল চব্বিশটিকে বৃতাতাস-পথাবলম্বী বলিয়া তাহার 


হ্যালির ধূমকেতু । ১২১ 


'মনে হইয়াছিল। তন্মধ্যে আবার ১:৩১) ১৬০৭ এবং ১০৬২ খ্রীষ্টাকের 
ধৃমকেতুগুলির ভ্রমণপথের প্রায় অবিকল একতা] দেখিয়া সেগুলি যে 
একই ধূমকেতু তাহা তিনি স্পষ্ট বুঝিয়াছিলেন। 

১৬৮২সালের ধৃমকেতুটিকে হালি সাহেব স্বচক্ষে দেখিয়া তাহার 
কক্ষাদির অবস্থান পূর্বেই গণনা করিয়া বাখিয়াছিলেন; এবং 
১৫৩১ ও ১৯০৭ সালের ধূমকেতুর বিশেষ বিবরণ আপিয়ানস্‌ 
€45016705 ) ওঁকেপলার (1০1০) সাহেব কর্তৃক জ্যোতিষিক- 
গ্রন্থে লিপিবদ্ধ ছিল। সুতরাং এই তিনটিকে তুলনা কুরিয়া একট! 
সিদ্ধান্ত দাড় করানে! কষ্টকর হয় নাই। হালি সাহেব গবেষণা শেষ 
করিয়া স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছিলেন, ১৬৮২ সালের ধৃমকেতুটিই ১৫৩১ 
এবং ১৬০৭ সালে দেখ! দ্রিয়াছিল, এবং ১৭৫৭ বা ১৭৫৮ সালের কোন 
সময়ে সেইটিই ঘুরিয়া আসিয়! নিশ্চয় দেখা দিবে । হিসাবে উহার 
পরিভ্রযণকাল ৭৬ বৎসর বলিয়। স্থির হইয়াছিল । 
এই ঘটনার পুর্বে অনেক জ্যোতিষিক গণন] হইয়! গিয়াছিল, এবং 
গণনার সহিত প্রত্যক্ষদৃষ্ট ব্যাপারেরও মিল দেখা গিয়াছিল, কিন্তু 
কোন জ্যোতিষীই হালিসাহেবের ন্ায় দুঢ়তার সহিত তবিষ্বদ্বাণী 
প্রচার করিতে পারেন নাই। জগতের জ্যোতিষিসম্প্রদায় তাহার 
অসমসাহসিকত] দেখিয়া অবাক্‌ হইয় গিয়াছিলেন। ১৭৪৭ থষ্টাব্দে 
৮৬ বৎসর বয়সে অতিবৃদ্ধ হ্যালিপাহেব পরলোক গমন করেন। 
কাজেই নিজের গণনার সার্থকতা স্বচক্ষে দেখিবার স্থযোগ তিনি 
পাইলেন না; কিন্তু সমগ্র জগৎ সেই গণনার সত্যত। দেখিবার জন্য 
' নিদিষ্ট সময়ের আগমন প্রতীক্ষা! করিতে লাগিল। 
ক্রমে ধূমকেতুর নির্দিষ্ট উদয়কাল নিকটবর্তী হইতে লাগিল। 
১জ্ঠোতি্রিদ্গণ সতর্কতার সহিত জ্যোতিষ্কটর অনুসন্ধানের আয়ো- 
[জন করিতে লাগিলেন। গত ১৬৮১ সালে সেটি যখন বৃহস্পতির 


১২২ প্রকৃতি-পরিচয় । 


নিকটবর্তী হইয়াছিল, তখন এ বৃহৎ গ্রহের আকর্ষণে তাহাকে কিঞ্চিত! 
কক্ষত্রষ্ট হইতে হইয়াছিল। সুপ্রসিদ্ধ ফরাসী পণ্ডিত ক্লেরোসাহেব 
€01517596) সেই কথা স্মরণ করিয়া, এই সময়ে বৃহস্পতির .টানে 
তাহার আগমনকাল কতদিন পিছাইয়। পড়িবার সম্ভাবনা, তাহার 
একট! হিসাব প্রস্তত করিতে লাগিলেন। গণনায় দেখ! গেল, পূর্বোক্ত 
কারণে সেটি সম্ভবতঃ নিদিষ্ট কালের প্রায় ছয় শত দিন পরে কুর্যের 
নিকটতম দেশে আসিয়। উপস্থিত হইবে। 

১৭৫৮ সালের শীতকাল উপস্থিত.হইব। মাত্র নানাদেশের জ্যোতিবি- 
গণ দুরবীণ,.সাহায্যে হ্যালিব ধূমকেতুর অনুসন্ধান আরম্ভ করিয়াছিলেন। 
কিন্তু দুই তিন মাসের অবিরাম পধ্যবেক্ষণে তাহার কোন কিছু দেখ! 
যায় নাই। শেষে সেই বৎসরেরই ২৩ ডিসেম্বর তারিখে ধূমকেতুর 
ক্ষীণালোক দূরবীক্ষণে ধর] দিয়াছিল, এবং তারপর সেই অনুজ্জল 
মেঘথগুডবৎ পদার্থ টি বৃহৎ্কায় ও উজ্জবলতর হইয়। সমগ্র জগতের বিন্ময় 
উদ্রেক করিয়াছিল। 

বল বাহুঙ্গ্য এই আবিষ্কারে জ্যোতিবিসম্প্রদায় এনা 

অন্রান্ত গণনার পরিচয় পাইয়া অবাক্‌ হইয়া পড়িয়াছিলেন, এবং 
হালির ধূমকেতুর স্তায় আরও যে অনেক বন্দী জ্যোতিষ্ক হুর্য্যের চাবি- 
দিকে থুরিতেছে, তাহাও বুবিয়াছিলেন। ১৭৫৮ সালের ২৩শে 
ডিসেম্বর অগ্ভাপি জ্যোতিষিক ইতিহাসের এক স্মরণীয় দিন বলিয়। 
গণ্য হইতেছে! এক হ্থালিসাহেবেরই আবিষ্কারপ্রথা স্ুুসংস্কত 
করিয়া পরবর্তাঁ জ্যোতিষিগ্লণ অনেকগুলি ,বৃত্তাতাস-পর্থাবলম্বী ধুম- 
কেতুর আবিষ্কার করিয়াছেন। ৰ 
১৭৫৮ সালের পর ৭৬ বৎসর কয়েক মাসে কক্ষ পরিভ্রমণ করিয়া 
হালির ধুমকেতু গত ১৮৩৫ সালে আর একবার পৃথিবীকে দেখা 
দিয়াছিল। 


হযালির ধূমকেতু । ১২৩ 


জ্যোতিষিক পর্যবেক্ষণে ফটোগ্রাফির ব্যবহার প্রবস্তিত হওয়ার 

পর নূতন জ্যোতিষ্ষ আবিষ্কার অপেক্ষাকৃত সহজ হইয়া ধাড়াইয়াছে। 
পূর্বে পর্য্যবেক্ষককে কেবল চক্ষু ও দূরবীণের উপর নির্ভর করিয়া 
_খাকিতে হইত । আজকাল বড় বড় দুরবীণের সহিত ফটো গ্রাফের যন্ত্র 
সংলগ্ন করিয়া আকাশের নিথু'ৎ ছবি উঠানো হইতেছে এবং সেই ছবি 
দেখিয়াই নুতুন জ্যোতিষ্ষের সন্ধান পাওয়া! যাঁইতেছে। হ্ৃহৎ 
ঢুরবীণ যে সকল দুরবর্তাঁ জ্যোতিক্কের ক্ষীণ রশ্মি পুক্রীভূত করিয়া 
আমাদের চক্ষুকে জাগাইতে পারে না, ফটোগ্রাফের কাচে সেই 
সকল ক্ষুদ্র জ্যোতিফ্কেরই স্পষ্ট ছবি ফুটিয়া উঠিতেছে। এই 
প্রকারে জ্যোতির্বিদ্গণ হ্ালির ধূমকেতুর ক্ষীণ আলোক-রেখা 
উদয়ের ছয় মাস পূর্বে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। ইহার পর 
সেটি যখন ্র্য্যের নিকটবর্তী হইতে আরম্ভ করিল তখন তাহাকে 
দেখিবার জন্য আর ফটোগ্রাফের ছবি বা দৃরবীণের আবশ্তক হয় 
নাই। এই সময় হইতে তাহার সুদীর্ঘ পুচ্ছ এবং বৃহৎ মুণ্ড অন্ততঃ 

ছুই মাস ধরিয়। পুর্ব ও পশ্চিম গগনে নগ্রচক্ষেই দেখা গিয়াছিল। 

চন্দ্র যখন পৃথিবী ও স্ুষ্যের মধ্যে আসিয়া ঠিক সমশ্জে দাড়ায় 
তখন চন্দ্রের দেহে ূর্য্য চাকিয়। যায়। ইহাই হৃর্যযগ্রহণ। ধুমকেতু 
বা অপর কোন জ্যোতিষ্ক এই প্রকারে মাঝে আসিয়৷ দাড়াইলে 
ছোটোঞ্চাটে। সূর্যগ্রহণ হইবার সম্ভাবন। থাকে । গত ১৯১০ সালে 
যখন হ্যালির খুমকেতু দেখা গিয়াছিল, তখন (১৯মে তারিখে) 
ধূমকেতুর দ্বার! হুর্য্যমণ্ডল আচ্ছন্ন হইয়৷ পড়িবে বলিয়া স্থির ছিল। 
"সে দিন পৃথিবীর প্রধান প্রধান মানমন্দির হইতে কৃর্য্যের সহত্র 
সহস্র ফোটোগ্রাফ. তোলা হইয়াছিল; কিন্তু কোন ছবিতেই 
' উপগ্র্হণের (77851) পরিচয় পাওয়া যায় নাই। কাজেই 
-খলিতে হইতেছে, ধূমকেতুর দেহস্থ পিগগুলি এত ক্ষুদ্র যে, সেগুলি 
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কোনক্রমে কূর্যালোককে আট্কাইতে পারে না। দূর হইতে 
ধূমকেতুর পুরোভাখ্টাকে নিবিড় বলিয়া বোধ হইলেও তাহা! সত্যই 
নিবিড় নয়। 

আমরা পূর্কেই বলিয়াছি, হৃর্য্য হইতে যখন দুরে অবস্থান করে, 
তখন ধৃমকেতুর পুজ্ছ থাকে না। সুর্যের নিকটবন্তাঁ হইতে 
থাকিলেই, ইহাদের পুচ্ছ দেখা দিতে আরম্ভ করে তা"র পর 
হুর্য্য হইতে দূরে চলিয়া গেলেই পুচ্ছ ছোট হইয়া পড়ে। গত 
১৯০৮ সালে পুর্বগগনে কয়েক দিন যে একটি বৃহ ধূমকেতু ( 11০765- 
[1০45০ ০০176) দেখা গিয়াছিল, জ্যোতিষিগণ তাহার পুচ্ছের আকার- 
পরিবর্তন বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিয়াছিলেন! ইহাতে সিদ্ধান্ত 
হইয়াছিল যে, ধূমকেতুগুলি হুর্য্যের নিকটে আসিয়া যতট] পুচ্ছ নির্গত 
করে, দূরে চলিয়] যাইবার সময় তাহার সমস্তটাকে গুটাইয় লইয়া 
যাইতে পারে না, __পুচ্ছের কতক অংশ মহাঁকাঁশে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত 
হইয়া থাকিয়া যায়। হ্যালির ধূমকেতুর আগমনে জ্যোতিবিগণ 
এই ব্যাপারটির বিশেষ অনুসন্ধান করিয়াছিলেন । ইহাতেও সেই 
প্রকার পুচ্ছের ক্ষয় সুস্পষ্ট ধর! পড়িয়াছিল। সুতরাং বলিতে হইতেছে, 
প্রত্যেক প্রদক্ষিণের শেষে ধৃমকেতুগুলির দেহের একটু একটু ক্ষয় 
হইতেছে। এই ক্ষয় পু্জীভূত হইয়া বৃহৎ সাময়িক ধৃমকেতুগ্ডলিকে 
হয়ত কোন একদিন এমন ক্ষীণ করিয়া দিবে যে মহাকাশে তাহাদের 
আর চিহ্মাত্র খু'জিয়া পাওয়] যাইবে না। 
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গ্রহনক্ষত্রের পর্য্যবেক্ষণে বড় ঝড় দুরবীক্ষণযস্ত্রের সহিত ফোটো- 
গ্রাফের ছবি উঠাইবার পদ্ধতি প্রবর্তিত হওয়ায়, গত বাট বৎসরের 
মধ্যে অনেক,যুগলনক্ষত্র, নীহারিকাপুঞ্জ এবং নূতন তারকার আবিষ্কার 
হইয়াছে । তা” ছাড়া সুর্যের প্রাকৃতিক অবস্থা এবং ধূমকেতুর 
গতিবিধি: সম্বন্ধেও অনেক নব নব তথ্য এ উপায়ে সংগ্রহ করা 
গিয়াছে । কিন্তু আমাদের ক্ষুদ্র পৃথিবীটি যে সৌরজগতের অধিবাসী, 
এই স্ুদীর্ঘকালে তাহার সম্বন্ধে কোন উল্লেখযোগ্য নৃতন তত্বই 
আবিষ্কৃত হয় নাই। মঙ্গল (1275) এবং পুথিবীর কক্ষার মধ্যে 
যে সহত্র সহ ক্ষুদ্র গ্রহ (+১১/০:০১১) পরিভ্রমণ করিতেছে, তাহাদেরই 
ছুই চারিটির আবিষ্কারের কথ। আমরা মধ্যে মধ্যে শুনিতে পাইয়াছি 
বটে, কিন্ত এগুলিকে কখনই বৃহৎ আবিষ্কার বল যায় ন1। সম্প্রতি 
পিকারিং ( 11010101075 ) ও পেরিন্‌ (17617776) সাহেব ফোটে।- 
গ্রাফির সাহায্যে আকাশের চিত্র অঙ্কন করিয়৷ শনি ও বৃহম্পতিগ্রহের 
যে কয়েকটি নৃতন উপগ্রহের সন্ধান পাইয়াছেন, কেবল তাহাকেই 
আধুনিক যুগের একমাত্র উল্লেখযোগ্য আবিষ্কার বল যাইতে 
পারেশ 

আকাশের যে অংশটি অর্ধকার করিয়। সুষ্যের পরিবার বাস 
করিতেছে, 'চাহা অনস্ত মহাকাশের তুলনায় হ্ষুদ্র হইলেও মানবের 
জ্ঞান ও বুদ্ধির নিকট” অতি বৃহ্। এই ক্ষুদ্র সৌরজগতের গুড় 
রহস্যগুলিকে মানুষ যে কোন কালে নিঃশেষে আবিষ্কার করিতে 
পারিবে তাহার আশা করা যায় না। বহু সহস্র বৎসর ধরিয়া 
নানা দেশের জ্যোতিধিগণ নান! প্রকারে সৌরজগতের পর্য্যবেক্ষণ 
করিয়।'আজও ইহার বড় বড় জ্যোতিষ্ষগুলিকেও নিংশেষে আবিষ্কান্' 


৬২৬ প্রকৃতি-পরিচয়। 


করিতে পারেন নাই। দেড়শত বৎসর পূর্বেকার জ্যোতির্বিদ্গণ 
বুধ, শুক্র, পৃথিবী, মঙ্গল, বৃহস্পতি এবং শনি এই ছয়টি মাত্র গ্রহের 
অস্তিত্বের পরিচয় পাইয়াছিলেন। এগুলি ছাড়া , আরো 'খে বৃহৎ 
গ্রহ সৌরজগতে থাকিতে পারে, একথা সেই সময়ে কাহারে! মনেই 
আইসে নাই। হার্শেল এবং লেভেরিয়ার সাহেব কর্তৃক ইউরেনস্‌ 
(08759) ও ন্যেপ চুন্‌ (2৩529) গ্রহদ্বয়ের আবিষ্কারের পর 
আমাদের জ্যোতিষিক জ্ঞান যে কত সংকীর্ণ, তাহ সকলে প্রত্যক্ষ 
দেখিয়াছিলেন। 

যাহা হউক গত ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে ন্েপ্চুনের আবিষ্কারের পর 
এপর্্যস্ত সৌরজগতে আর কোন বৃহৎ জ্যোতিষ্কের সন্ধান পাওয়া 
যায় নাই। শত শত বৃহৎ দূরবীণের অতি তীক্ষু দৃষ্টির অন্তরালে 
কোন বৃহৎ গ্রহ প্রচ্ছন্ন থাকিতে পারে না ভাবিয়৷ জ্যোতির্বিদ্গণও 
একপ্রকার নিশ্চিন্ত ছিলেন । ইউরেনস্‌ গ্রহকে তাহার নিদ্দিষ্ট 
পথ হইতে ঈষৎ বিচলিত হইতে দেখিয়া, ইংরাজ জ্যোতিবী আভাণ্‌স্‌ 
(/১৫৪105) ও ফরাসী বৈজ্ঞানিক লেভেরিয়ার কেবল গণিতের সাহায্যে 
যেমন ন্েপচুনের আবিষ্কার করিয়াছিলেন, এখন আবার ঠিক 
সেই প্রকার গণনায় আর কয়েকটি বৃহৎ গ্রহের আবিষ্কার সম্ভাবন। 
দেখা যাইতেছে । আমরা বর্তমান প্রবন্ধে এই নবগ্রহগুলির “আবি- 
স্কার-সম্ভাবনার কথা সংক্ষেপে আলোচনা করিব। 

আমাদের পরিজ্ঞাত গ্রহগুলির মধ্যে ন্েপ্চুনই শ্র্য্য হইতে 
সর্বাপেক্ষা দুরবর্তী। জ্যোতিব্বিদগণ ইহার কক্ষার বাহিরে সৌর- 
পরিবারভুক্ত কোন জ্যোতিক্ষেরই সন্ধান পান নাই। আজ প্রায় 
ত্রিশ বসর হইল, অধ্যাপক টড. (1০1. 1০৭ ) 'ইউরেনস্‌ গ্রন্থের 
গতিবিধি লইয়! গবেষণা করিয়াছিলেন। ্তেপ্চুনের আকর্ষণে 
ইহার ভ্রমণপথের যে বিচলন হয়, তাহা হিসাবের মধ্যে আনিয়াও 


নৃতন গ্রহের সন্ধান। ১২৭ 


তিনি গণনালন্ধ পথের সহিত উহার প্রত্যক্ষদৃষ্টপথের মোটেই একতা? 
দেখিতে পান নাই। এই ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়া স্লেপৃচুনের কক্ষার 
বাহিরে নিশ্চয় একটি বৃহৎ গ্রহ আছে বলিয়৷ টড. সাহেবের মনে 
হইয়াছিল। আমেরিকান্র ওয়াসিংটন্‌ মানমন্দিরের বৃহৎ দৃরবীক্ষণ 
য্্বারা তিনি কিছু দিন ধরিয়া নবগ্রহটির অন্বেষণ করিয়াছিলেন । কিন্তু 
গ্রহের কোন চিহুই দেখা যায় নাই, এবং গণনায় ভুল আছে ভাবিয়া 
এই অনুসন্ধানে অপর কোন জ্যোতিষী যোগদান করেন নাই । কাজেই 
টড. সাহেবের গণনাবৃস্তান্তটি আধুনিক জ্যোতিষিক ইতিহাসে স্থায়ী 
চিহ্ন রাখিয়া যাইতে পারে নাই। 

সম্প্রতি অধ্যাপক ফর্বিস্‌ (0. [70১৪9 )-সাহেব টড সাহেবের' 
সেই পুরাতন হিসাব পরীক্ষা করিয়া তাহাকে সম্পূর্ণ অন্রান্ত দেখিতে 
পাইয়াছেন, এবং নুতন গ্রহের খোজে স্নেপচুনের নিকটবর্তী প্রদেশ 
পর্য্যবেক্ষণ করিবার জন্য বৈজ্ঞানিকদ্িগকে আহ্বান করিতেছেন । 
কেবল সেই প্রাচীন গণনার উপর নির্ভর করিয়া ফর্ধিস সাহেব আম- 
রণবাণী প্রচার করেন নাই। গাণিতিক প্রমাণ ব্যতীত নূতন গ্রহের 
অস্তিত্বের ইনি আরে। অনেক প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছেন। 

ফিস. সাহেবের প্রমাণগুলি বুঝিতে হইলে ধূমকেতু সন্বন্ধে ছুই 
একটি কথা জানিয়া রাখা আবশ্তক। সৌরজগতের নানা জ্যোতিষ্ষের 
মধ্যে ধূমকেতুগুলিই তাহাদের উচ্ছ,ঙ্খল গতিবিধির জন্য চিরপ্রসিদ্ধ। 
কখন কোন্‌ গ্রহ-উপগ্রহের আকর্ষণে তাহাদের ভ্রমণপথ কতটা পরি- 
বন্তিত হইল, তাহার হিত্বাব বড়ই কঠিন। তথাপি হুর্ধ্য এবং বৃহ- 
স্পতি ইত্যাদি বৃহ গ্রহগণের আকর্ষণে যে সকল ধূমকেতু চিরদিনের 
জন্ত সৌরজগতে বন্দী হইয়া হুর্য্যের চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়ায়, 
তাহাদের গতিবিধির মধ্যে একটা! মোটামুটি শৃঙ্খল! দেখা যায় । ইহার! 
পৃথিখী ইত্যাদি গ্রহের ন্যায়ই এক এক নির্দিষ্ট সময়ে হুর্যযগ্রদক্ষিণ 


১২৮ প্রকৃতি-পরিচয় । 


করে। কিন্তু ্রষণপথে হঠাৎ কোন বৃহৎ গ্রহের সহিত সাক্ষাৎ রঃ 
সকল নিয়মই ভঙ্গ হইয়া যায় । তখন পূর্বের ভ্রমণপথ ত্যাগ করিরা এ 
সকল প্রবল গ্রহের নিকটবর্তী এক এক নুতন পথে ইহার]. চলিতে 
আরম্ভ করে। প্রবল গ্রহের নিকট দুর্বল ধূমকেতু গুলির এইপ্রকারে 
আন্ুগত্য-শ্বীকার জ্যোতিষিক ইতিহাসের ছুলভ ঘটন। নয়। 

জ্যোতিব্বিদুগণ বলেন, মহাকাশের নানা অংশে যে সক্ষল উন্কা পিণ্ু- 
ময় ক্ষুদ্র জ্যোতিষ্ক দলে দলে ছুটিয়া বেড়াইতেছে, তাহারাই হুর্য্যের 
আকর্ষণের সীমার ভিতরে আসিয়া পড়িলে ধূমকেতুর আঁকার পরিগ্রহ 
করে। এই অবস্থায় তাহারা আর গন্তব্য স্থানের দিকে চপিতে পারে 
না । সুর্য তাহাদিগকে মহাপুচ্ছবিশিষ্ট ধুমকেতুতে রূপান্তরিত করিয়া 
এক এক অন্ুবৃত্তাকার (চ2721১9110) পথে নিজের চারিদিকে বুরাইতে 
আরম্ভ করে। 

এই প্রকারে একবার সুর্ধ্যকে দক্ষিণ করিয়া ধৃমকেতুগুলি যখন 
সৌরজগৎ ত্যাগ করিবার জন্ত পিছাইতে আরম্ভ করে, তখনই ইহাদের 
প্রকৃত সঙ্কটকাল উপস্থিত হয়। পথিমধ্যে বৃহ গ্রহের সহিত 
সাক্ষাৎ. হইলে যদি তাহার আকর্ষণে ইহাদের গতি হাস হইয়া 
গড়ে, তবে কেহই নিস্তার পায় না। চিরদিনের জন্য সৌরজগতে 
বন্দী হইয়। ধূমকেতুগুলিকে সেই আকর্ষক গ্রহের আন্ুগত্য স্বীকার 
করিতে হয়। গতি বৃদ্ধি পাইলে ইহার। হাইপার্বোলা (178০1) 
আকারের পথ অবলম্বন করিয়া চিরদিনের জন্ত সৌরজগত্ ছাড়িয়। চলিয়া 
যায়। বহুদিন হইল লেক্‌পেলের ধূমকেতুটিতে,( [,০%6115 00106 ০1 
177০) গতিবৃদ্ধির কার্ধ্য প্রত্যক্ষ দেখা গিয়াছিল। এই জ্যোতিষ্কটি ' 
সৌরজগতে বন্দী হইয়া বৃত্তাভাস-পথে ক্র্য্য প্রদক্ষিণ করিয়। আসিতে 
ছিল। তার পর হঠাৎ একদিন বৃহস্পতির সহিত সাক্ষাৎ হওয়ায় 
. ক্তাহার গতি এত বৃদ্ধি পাইয়াছিল যে, সেই দিন হইতে ক্রেক্ল্লেলের 
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খ্মকেতুর আর সন্ধান পাওয়া যায় না। কেবল গতিবদ্ধির জন্য 
হাইপারবোল1পথ অবলম্বন করিয়া বাহির হইয়। পড়িয়াছে বলিয়া! 
জ্যোতিবিদ্গণ অন্মান করিতেছেন। 


ধূমকেতু-সন্বন্ধীয় পূর্বোক্ত কথাগুলি যে কাল্পনিক নয়, তাহার শত 
শত প্রমাণ আছে। বৃহস্পতি শনি প্রভৃতি প্রধান প্রধান গ্রহের ক্ষেত্র 
পর্য্যবেক্ষণ করলে হঠাৎ ধূমকেতুগুলির কক্ষাকে এ সকল স্থানে 
আসিয়। শেষ হইতে দেখা যায় । এন্কি (2701০) ব্ররসেন্‌ (93:০:567) 
প্রভৃতি ধূমকেতুগুলি বৃহস্পতির নিকট দিয়াই পরিভ্রমণ করে। স্থালি 
(175116/ ) অল.বার ( 412০7) এবং পনের (৮০7) ধূমকেতুগুলি 
নেপ চুনগ্রহের নিকটবর্তী প্রদেশ ত্যাগ করিয়া যাইতে পারে ন|। 
সুবিখ্যাত টেম্পেলের ধূমকেতুর (72770৩]15 0০7৪৮) সহিত 
আরে! ছুইটি ধূমকেতু মিলিয়! সেই প্রকার ইউরেনাসের সঙ্গ ত্যাগ 
করিতে চাহে না। প্রধান গ্রহগুলির সহিত ধূমকেতুদিগের এইপ্রকার 


ঘনিষ্ঠতা দেখিলে, গ্রহগণই ষে ধুমকেতুগুলিকে নিন্দেদের রাজ্যে 
আবদ্ধ করিয়। রাখে, তাহ] সহজেই বুঝ] যায়। 


গত ১৮৪৩ এবং ১৮৮২সালে যে তিনটা ধূমকেতুর উদয় হইয়াছিল, 
তাহাদের গতিবিধি গণন] করিতে গিয়া অধ্যাপক ফবিস্‌ সাহেব গণনার 
ফলে এক অত্যাশ্চর্য্য একত। দেখিয়াছিলেন। ভ্রমণপথ গণন। কর 
হইলে,* তাহাদের প্রত্যেকেরই কক্ষাকে নেপ.চুন্‌ গ্রহের বাহিরে 
এক স্থানে মিলিত হইতে দেখ! গিয়াছিল* এবং অনুসন্ধানে আরে] 
সাতটি ক্ষুদ্র ধূমকেতুর পথ এ প্রদেশে শেষ হইয়াছে বলিয়৷ বোধ 
হইয়াছিল। কোন বৃহৎ জোতিষ্ষের আকর্ষণ না থাকিলে, একই 
প্রদেশে বহু ধূমকেতুর কক্ষার এই প্রকার মিলন্‌ একবারে অসম্ভব। 
টড$সাহেবের গাণিতিক প্রমাণের সহিত এই প্রমাণ যোগ করিয়া 


করিস সাহেব নেপুনের কক্ষার বাহিরে নিশ্চয়ই এক বৃহত গ্রহ 
আছে বল্পিয়! সিদ্ধান্ত করিতেছেন। 


সে 
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আবিষ্বর্তভ] তাহার গণনালব গ্রহের অস্তিত্ব সমাচার প্রচার 
করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই; ইহার হৃ্র্্যপ্রদক্ষিণকাল এবং দুরত্বাদিও 
গণনা! করিয়াছেন। এই হিসাব হইতে দেখা যায়, আমাদের পৃথিবী 
সূর্য্য হইতে যতদুরে অবস্থিত,তাহার প্রায় ১০৫ গুণ দুরে থাকিয়া নুতন 
গ্রহটি হাজার বৎসরে এক একবার হৃর্্য প্রদক্ষিণ করিতেছে । সুর্য 
হইতে পৃথিবী প্রায় নয় কোটি ত্রিশ লক্ষ মাইল দুর্রে অবস্থিত। 
নুতন গ্রহ যে কতদুরে থাকিয়া নুর্য)-প্রদক্ষিণ করিতেছে; এখন পাঠক 
অনুমান করুন। জ্যোতিধিদ্বগণ বলিতেছেন, হুর্্য হইতে এত দুর- 
বর্তী বলিয়াই এপর্যন্ত গ্রহটি দূরবীণে ধর! দেয় নাই। পর্যযবেক্ষক- 
গণ সম্ভবতঃ ইহাকে একটি ক্ষীণ নক্ষত্র ভাবিয়া উপেক্ষা করিয় 
আমিতেছেন। 

মঙ্গল ও বৃহস্পতি প্রভৃতি পরিজ্ঞাত গ্রহগুলির কক্ষ। পৃথিবীর কক্ষার 
সহিত প্রায় এক সমতলে অবস্থিত। কেবল বুধ, শুক্র এবং শনির 
কক্ষাকে ধরাকক্ষার তল হইতে কিঞ্চিৎ অধিক বাকিয়। থাকিতে দেখ! 
যায়। কাজেই মেষবৃষাদ্দি নক্ষত্রপুঞ্জযুক্ত রাশিচক্রের মধ্যে সৌর- 
জগতের জ্যোতিষ্ষগুলির সন্ধান পাওয়া. গিয়া থাকে । এই কারণে 
গ্রহ-উপগ্রহের সন্ধানের জন্য জ্যোতিষীর! এপর্য্যস্ত রাশিচক্রের মধ্যে 
তাহাদের তৃষ্টি সংলগ্ন করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু নৃতন গ্রহের 
ভ্রমণপথ ধরাকক্ষের তলের সহিত প্রায় ৫২ অংশ কোণ উৎপন্ন করিয়] 
অবস্থান করিতেছে । সুতরাং রাশিচক্রের বহিভূতি প্রতদশে ইহাকে 
অধিকাংশকাল কাটাইতে হয়। নূতন গরহটির এই বিশেষস্বটিই 
ইহাকে শত শত দূরবীণের দৃষ্টি হইতে প্রচ্ছন্ন রাখিয়াছে বলিয়াও 
অনেকে অনুমান করিতেছেন । ৩ 

ফর্বিস সাহেবের সংগৃহীত তথ্যগুলি প্রচারিত হইলে, আমেরিকা 
. হার্ভার্ড বিশ্ববিগ্ভালয়ের জগৎবিখ্যাত পণ্ডিত পিকারিং € ৮:০7 
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7106778)সাহেব ফোটো গ্রাফ চিত্রে নেপচুন্‌ হইতেও দুরবর্ভাঁ একটি 
গ্রহের অস্তিত্ব দেখয়াছিলেন। এই আবিষ্কার সমাচার প্রচার 
হইলে, ফবিসের গ্রহই পিকারিঙের চিত্রে ধর। দিয়াছে বলিয়! জ্যোতি- 
_ বিদ্গণ মনে করিয়াছিলেন। কিন্ত সম্প্রতি পিকারিং সাহেব তাহার 
গ্রহের অবস্থানাদি সম্বন্ধে যে বিশেষ বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন, 
তাহ! দেখিলে উহা! যে ফবিসের গ্রহ নয় তাহা বেশ বুঝা! যায়। 

যাহা হউক, আকাশের যে প্রদেশ গ্রহবজ্জিত বলিয়া! উপেক্ষিত 
হইয়া আসিতেছিল, সেই স্থানেই একই সময়ে দুইটি বৃহৎ গ্রহের 
অস্তিত্বের আভাস পাইয়া, জ্যোতিবিদ গণ বিশ্রিত হইয়া পড়িয়াছেন। 
বাট বৎসর পুর্বে আভাম্স্‌ এবং লেতেরিয়ার্‌ নেপ্‌চুন্‌ গ্রহের 
অস্তিত্বের প্রমাণ প্রচার করিলে, সমগ্র বৈজ্ঞানিকজগতে যে মহা 
আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল, ছুইটি নূতন গ্রহের আবিষ্কার সম্ভাবনায় 
আজ ঠিক সেই প্রকার আন্দোলনের সুচন! হইক়্াছে। জগতের 
প্রধান প্রধান মানমন্দিতের জ্যোতিধিগণ এহ দুইটিকে দেখিবার জন্য 
নানা আয়োজন করিতেছেন । ১৮৪৭ সালের ২৩ সেপ্টেম্বরের স্তাঁয় 
অদূর ভবিষ্যতের কোন একদিন হয় তো জ্যোতিষিক ইতিহাসের এক 
স্মরণীয় দ্রিন বলিয়া গণ্য হইতে থাকিবে । 

অনিতদুরবর্তা গ্রহগুলির সন্ধান কর! যেমন দুঃসাধ্য, সু্ষ্যের অতি 
নিকটস্থ গ্রহের অন্বেষণ তেমনি কষ্টকর। আমাদের পরিজ্ঞাত 
জ্যোতিষ্গুল্ি'পন মধ্যে এখন বুধ গ্রহটিই (1০:০8) কুর্য্যের নিকটতম 
- বলিয়া! প্রসিদ্ধ। নিকট* হইলেও এটি কু্ধ্য হইতে প্রায় তিন কোটি 
যা লক্ষ মাইল দুরে অবস্থিত। বহুদিন হইল নেপচুন্‌ গ্রহের 
আবিষ্কারক লেভেরিয়ার সাহেব বুধগ্রহের গতিবিধি লইয়া কিছুকাল 
'শরধ্যবেক্ষণ করিতে গিয়। তাহার সুস্পষ্ট বিচলন প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন । 
নিকটে 'অপর আর একটি বৃহৎ জ্যোতিষ্ক না থাকিলে কোন গ্রহেরই 


১৩২ পরক্ৃতি-পরিচয় | 
বিচলগন হয় না। কাজেই হৃর্য্যের আরো! নিকটবর্তী প্রদেশে থাকিয়া 
কোন একটি অপরিচিত গ্রহ বুধকে টানিতেছে বলিয়া সিদ্ধান্ত 
হইয়াছিল। কিন্তু লেভেরিয়ার সাহেব বছ পর্য্যবেক্ষণেও, সেই 
অপরিচিতটিকে চাক্ষুষ দেখিতে পান নাই। 

এই ঘটনার কিছুদিন পরে ১৮৫৯ সালে ডাক্তার লেস্কার্বণ্ট 
(01. 15909799891) নামক জনৈক অজ্ঞাতনাম। বৈজ্ঞানিক তুর্যযবিদ্বের 
উপর দিয়া একটি ক্ষুপ্র গ্রহকে যাইতে দেখিয়াছিলেন। এই সংবাদ 
প্রচারিত হইলে লেভেরিয়ার সাহেব আর স্থির থাকিতে পারেন নাই। 
ডাক্তার লেস্কারবণ্টের নিকট স্বয়ং উপস্থিত হইয়া, এবং সৃর্য্যবিন্বে 
দৃষ্ট গ্রহসম্বদ্ধে সকল ব্যাপার পুঙ্থানুপুঙ্খরূপে জানিয়৷ লইয়৷ গণন। 
আরম্ভ করিয়াছিলেন। এই গ্রহের আকর্ষণেই যে বুধ তাহার নির্দিষ্ট 
পথ হইতে স্থলিত হইয়া পড়ে, গণনার ফল দেখিয়া! তাহা স্পষ্ট বুঝা 
গিয়াছিল। লেভেরিয়ার সাহেব ইহার কক্ষাদি নিরূপণ করিয়। 
ইহাকে ভল.কান্‌ (৬০1০৪) নামে অভিহিত করিয়াছিলেন । 

ডাক্তার লেস্কার্বণ্ট ব্যতীত অপর কোন জ্যোতির্বিদ্‌ অগ্যাপি 
ভল্কান্‌ গ্রহকে দেখিতে পান নাই। বুধ এবং হৃুর্য্যের মধ্যস্থিত 
আকাশে কোন জ্যোতিষ্ক আছে কি না? তাহা নিঃসংশয়ে স্থির 
করিবার জন্য অনেক জ্যোতিব্িদি অনেক পর্যবেক্ষণ করিয়াছেন, কিন্ত 
অগ্ভাপি কেহই কৃতকার্য হন নাই । 

সূর্য্যের প্রখর আলোক তাহার নিকটস্থ জ্যোতিষ্ষগুঁলিকে বড়ই 
অস্পষ্ট করিয়া রাখে । .কেবল এই কারণে সুর্যের নিকটবর্তী জ্যোতি- ' 
ফ্কের পর্য্যবেক্ষণ বড়ই কষ্টসাধ্য ব্যাপার হুইয়! দাড়ায়। পূর্ণ হৃর্যযু- 
গ্রহণের সময় উজ্জ্বল কুর্য্যবিদ্ব যখন কৃষ্ণবর্ণ চন্দ্রের ভ্বারা আচ্ছন্ন হইয় 
পড়ে, তখন আর এই অস্থবিধাটি থাকে না। লেভেরিয়ারের সময়ণ 
হইতে এপর্যন্ত অনেক পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণ হইয়া গিয়াছে এবং 


নূতন নক্ষত্রের সন্ধান। ১৩৩ 


প্রত্যেক গ্রহণেই ভলকান্‌ গ্রহের সন্ধান হইয়াছে, কিস্ত কোন 
জ্যোতিবীই ইহাকে আর দেখিতে পান নাই। ১৮৭৪ সালের হৃরধ্যগ্রহণে 
অধ্যাপক ওয়াটসন এবং সুইফ্ট সাহেব হৃর্য্যের অতি নিকটে ছুইটি 
উজ্জল জ্যোতিষ্ক দেখিয়া, তাহাদেরি একটিকে ভলকান্‌ ঘলিয়! স্থির 
করিয়াছিলেন । কিন্তু শেষে সেই ছুইটিকে কর্কট বাশির ছুইটি নক্ষত্র 
 বলিয়। স্থির হইয়াছিল । 

বৃহৎ আবিষ্কার মাত্রেই অতর্কিতভাবে আসিয়া আমাদের সম্মুখে 
উপস্থিত হয়। কোন্‌ দ্রিন কোন্‌ উপলক্ষ্যে বিধাতার অনন্ত স্য্টির 
কোন্‌ কণাটুকুর পরিচয় পাওয়া যাইবে, তাহা পুর্বে হিসাব করিয়] 
বলা যায় না। সুতরাং লেভেরিয়ারের ভল্কান্গ্রহটি যে, কোন 
এক শুভ মূহুর্তে হঠাৎ দেখা দ্রিয়৷ আত্মপরিচয় প্রদ্দান করিবে না, 
একথা কেহই সাহস করিয়া বলিতে পারেন ন।। 


যুগলনক্ষত্র | 

ধাহার! দুরবীণ্‌ সাহায্যে পর্যবেক্ষণ করিয়াছেন, তাহাদের নিকট 
বুগলজ্যোতিষ্ক কোনক্রমেই নূতন হইতে পারে না। যুগল নীহারিকা 
আকাশের নান! অংশে প্রায়ই দেখ! যায়, বায়েলার যুগল ধূমকেতুর 
কথা পাঠক অবশ্ঠই শুনিয়াছেন, ত। ছাড় যুগল গ্রহের কথা আজ কাল 
শুন! যাইতেছে। যে চন্দ্রকে আমরা এপর্যন্ত পৃথিবীর উপগ্রহ বলিয়াই 
জানিতাম, সেটি এখন গ্রহপদ্দে উন্নীত হইবার উপক্রম করিয়াছে। 
কয়েকজন আধুনিক জ্যোতিধিদের মতে পৃথিবী ও চন্দ্র একটী যুগ্মগ্রহ 
ব্যতীত আর কিছুই নয়। যুগল নক্ষত্রের ত কথাই নাই, দৃশ্যমান 


তারকাগুলির মধ্যে, এই শ্রেণীর নক্ষত্রের সংখ্যা আদ্রকাল প্রায় 
সহজাধিক হইয়] ঈাড়াইয়াছে। 

আকাশে যতগুলি নক্ষত্র নগ্রচক্ষে বা যন্ত্রপাহায্যে আমর] দেখিতে 
পাই, তাহাদের মধ্যে সাধারণত ছুইপ্রকারের যুগ্মত দেখা যায়। 
জ্যোতিবিদ্গণ ইহাদের মধ্যে কতকগুলিকে চাক্ষুষযুগল (০208) 
০1০5) এবং অপরগুলিকে দূরবীক্ষণিক ব৷ প্ররুতযুগল সংজ্ঞায় 
আখ্যাত করিয়াছেন। চাক্ষুষ্যুগল নক্ষত্রগুলির পরম্পরের মধ্যে 
কোনই সন্বন্ধ নাই; আকাশের নানাস্থানে আমরা যে সকল একক 
তারকা দেখিতে পাই, তাহাদেরই মত ইহারা কোটি কোটি “মাইল 
দুরে থাকিয়া নিজেদের নির্দিষ্টগতিতে স্বাধীনভাবে বিচরণ করে, 
কোনপ্রকারে পৃথিবীর সহিত সমস্থত্রে আসিয়৷ পর্ড়িলেই আমরা 
উহা্দিগকে যুগল দেখি ।* দুরবীক্ষণিক যুগল তারকাগুলির অবস্থা 

* সপ্তধিমগ্লের 10150" নামক নক্ষত্রটির প্রতি দৃষ্টপাত করিলে, পাঠক & 
উজ্জ্বল নক্ষত্রটির পাশেই একটি অহৃজ্ল ক্ষুত্র নক্ষত্র দেখিতে পাইবেন। যুখল 
দেখাইলেও ইহার! প্রক্কত যুগল নয়, ইহাদের যুগ্মুতা চাক্ষুবমাত্র। এই নক্ষত্রেক্। 
মধ্যে উদ্ভ্বলটি বশিষ্ঠ এবং অপরটি অরুদ্ধতী নামে খ্যাত | | 





যুগলনক্ষত্র। ১৩৫ 


কিন্ত তাহ] নয়, ইহার! প্রকৃতই পরস্পরের নিকটবর্তী থাকিয়া! একটি 
নির্দিষ্ট বিন্দুর চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়ায়। ইহাদের পরস্পরের . 
আকর্ষণের প্রাবল্য এত বেশি যে, তাহা ছিন্ন করিয়৷ দূরে যাইবার 
দামর্ধ্য কাহারে! থাকে না। 
একটা উদাহরণ দিলে, এই ছুই শ্রেণীর যুগলতারকার পার্থক্যটা 
পাঠক সহজেঞ্রুঝিতে পারিবেন । মনে করা যাউক একটি বৃহৎ মাঠের 
ভিতর দিয় জনৈক পথিক চলিয়াছে, বহুদূরে কেবল ছুইটিমাত্র গাছ 
দেখা যাইতেছে? শাছছু'টির ব্যবধান প্রার অর্ধয়াইল। পথিক চলিতে 
চলিতে যখন সেই দৃরবর্তা বৃক্ষদ্বয়ের সহিত প্রায় সমহত্রে আসিয়! 
ঈাড়াইবে, তখন গাছছু'টির মধ্যে যে একট] সুদীর্ঘ ব্যবধান আছে, 
তাহা বুঝিতে পারিবে ন” উহাদিগকে প্রায় গায়ে-গায়ে বা পাশাপাশি 
দেখাইবে। আমরা পুর্বে ষে চাক্ষুষ যুগলতারকার কথা বলিয়াছি, 
তাহাদের অবস্থান কতকট] এরূপ । তাহারা উদ্বাহৃত বৃক্ষের ন্যায় 
পরস্পর খুব দূরে থাকিয়া ও, খুব কাছাকাছি আছে বলিয়৷ আমাদের 
চক্ষুকে প্রতারিত করে। ছুইটী গাছ খুব কাছাকাছি জন্মাইলে যে- 
কোনো স্থানে দাড়াইলে যেমন তাহাদিগকে সর্বদাই পরস্পরের 
নিকটবর্তী থেখা যায়, প্রকৃত ঘুগলতারকার অবস্থান কতকটা সেইরূপ ॥ 
তাহার! স্বভাবতই সর্বদ| কাছাকাছি থাকে, তাই যে-কোনো স্থান 
হইতে পর্য্যবেক্ষণ করিলে উহাদ্দিগকে যুগল দেখায়। আমরা বর্তমান 
প্রবন্ধে ই, প্রকৃত যুগলতারকারই বিষয় আলোচনা করিব। 
জ্যোতিঃশান্ত্ের প্রাচীন ইতিহাস অনুবন্ধান করিলে, স্থানে স্থানে 
যুগলতারকার উল্লেখ দেখা যায়। গ্রীকৃপপ্ডিত টলেমি তাহার কোন 
ছে যুগলতারকার উল্লেখ করিয়াছেন। বলা বাহুল্য, সেই অতি 
রি প্রাচীনকালে দূরবীণের প্রচলন ছিল না, সুতরাং তাহাদের উল্লিখিত 
“* 'তারকাগুণি যে প্রকৃত যুগল নয়, তাহা নিংসক্কেচে বল! যাইতে পারে ॥ 


১৩৬ প্রকৃতি-পরিচয়। 


সম্ভবতঃ তাহারা নগ্নচক্ষে চাক্ষুষ যুগলতারকা। দেখিয়াই সেই কথা” 
লিপিবদ্ধ রাখিয়! গেছেন। যাহ! হউক, পুরাববত্তের কথ ছাড়িয়া! দিয়া 
আধুনিক জ্যোতিবিজ্ঞানের ইতিহাস আলোচনা করিলে, যুগলনক্ষত্রের 
আবিষ্কারের সম্মান অধ্যাপক মিচেলের (1110)611) প্রাপ্য বলিয়া 
মনে হয়। ইনি ১৭৬৭ অবে বয়াল্‌ সোসাইটীর কোন এক অধিবেশনে 
যে এক প্রবন্ধ পাঠ করেনঃ তাহাতে যুগলতারকা ফে মহাকর্ষণের 
নিয়মান্থ্যায়ী এক কঠিন বন্ধনে আবদ্ধ হইয়৷ ঘুরিতেছে, তাহার 
আভাস ছিল। যুগলতারকার প্রকৃতির এই সামান্য আভাস দিয়াই 
মিচেল্‌ সাহেবকে নিরম্ত থাকিতে হইয়াছিল। কারণ ইহার অধিক 
কিছু বলিলে, তাহার উক্তির পোষক প্রমাণের অভাবে সেই সকল 
কথায় কেহ কর্ণপাত করিতেন না। কাঁজেই সেই সময়ে যুগলতারকা- 
সন্বন্ধীয় রহস্যের কোন মীমাংসা হইয়৷ উঠে নাই। 

যুগলতারকাসন্বন্ধে আজকাল আমরা যাহা-কিছু জানিতে পারিয়াছি, 
তজ্জন্ত অষ্টাদশ শতাব্দীর সুপ্রসিদ্ধ জ্যোতিষী সার্‌ উইলিয়ম্‌ হার্শেলের 
নিকট আমাদিগকে সম্পূর্ণ খণী বলিয়া মনে হয়। অষ্টাদশ 
শতাব্দীর শেষভাগে যুগলতারকার গতির নিয়মার্দি আবিষ্কার করিবার 
জন্য হার্শেন্‌ সাহেব এক সুদীর্ঘ পর্যবেক্ষণের আয়োজন করিয়াছিলেন । 
তিনি আশ। করিয়াছিলেন, যদি কোন যুগলনক্ষত্রের মধ্যে কোনটী 
তাহার সহচর অপেক্ষা পৃথিবীর নিকটবর্তী থাকে, তবে বাধিকগতিতে 
পৃথিবী যেমন এক একবার হৃর্ধ্যপ্রদ্দিক্ষণ শেষ করিবে, তারকাধুগলের 
পরম্পর ব্যবধানের মধ্যেও সেইপ্রকার একটু আধটু বিচলন দেখা দিবে। 
হার্শেল্‌ এই ফললাভের আশায় প্রায় পচিশ বৎসরকাল যুগলতারকা' 
লইয়া পর্যবেক্ষণ করিয়াছিলেন। কিন্তু গণনায় পূর্ববানহ্থমিত ফল দেখ” 
যায় নাই, তৎপরিবর্তে তিনি প্রত্যেক পর্য্যবেক্ষণই, অধিকাংশ তারকাঁ- 
যুগের কোন-না-কোন নক্ষত্রকে একই দ্বিকে অগ্রসর হইতে দেখিয়া 


যুগলনক্ষত্র। ১৩৭ 
“ছিলেন। পৃথিবী যেমন বৃত্তাভাসপথে হৃরধ্য-প্র্িক্ষণ করে, তারকাঁ- 
ুগ্রের প্রত্যেক নক্ষত্রটি তাহার সহচপ্রকে ঠিক্‌ সেইপ্রকার পথে প্রদক্ষিণ 
না করিলে, পর্যবেক্ষণে কোনপ্রকারে প্রকার গতি দেখা যাইতে 
পারে না । মনে কর, কোন সার্কাসের খেলোয়াড় অশ্বপৃষ্ঠে বৃত্তাভাসপথে 
ঘুরিতেছে। এখন যদি সে কোন একটি লোককে ঠিক তাহার অগ্রবর্তী 
থাকিয়াই চন্থিতে দেখে, তবে এই দ্বিতীয় ব্যক্তিও যে অশ্বারোহীর 
স্ঠায় কোন এক বৃত্তাভাসপথে ঘুরিতেছে, তাহা আমরা! অনায়াসেই 
অনুমান করিতে পারি। হার্শেল্‌ সাহেব যুগলতারকাস্থ প্রত্যেক 
নক্ষত্রটিকে একই দ্রিকে অগ্রসর হইতে দেখিয়া ইহাদের প্রত্যেকটি 
যে নিয়ত অপরটির চারিদিকে ঘুবিতেছে, তাহা কতকটা এপ্রকারে 
বুঝিতে পারিয়াছিলেন। 

হার্শেলের এ আবিষ্কার সমাচার প্রচারিত হইলে, জ্যোতিষি মাত্রেই 
বিশ্মিত হইয়াছিলেন। সে সময়ে জ্যোতিষ্করাক্ে নবাবিষ্কার বড়ই 
হূর্পত ছিল, কীটদষ্ট জীর্ণ পু'থি হাতে করিয়! অতি প্রাচীন আবিষ্কার- 
গুলির চর্ব্িতচর্বণ ব্যতীত পণ্ডিতগণের উপায়াস্তর ছিল ন1। হার্শেলের 
আবিষ্কারে তাহারা দুই একটা নূতন কথা বলিবার সুযোগ পাইয়া 
ছিলেন। সুযোগ উপস্থিত হইল বটে, কিন্তু তৎপরে অনেকদিন 
অবধি কোন জ্যোতিবীই আর নূতন যুগলতারকা আবিষ্কার করিতে 
পারেন নাই এবং পরিজ্ঞাত যুগলতারকাগুলির ভ্রমণপথ নির্দেশ 
করিতে গিয়] অনেকেই অর্কৃতকার্ধ্য হইয়াছিলেন। কিন্তু এই অকৃত- 
কার্যযতার জন্য পঙ্ডিতগণের উপর কেহই দোষারোপ করিতে পারেন 
নাই 7 কারণ সেই সময়ে কোন পর্য্যবেক্ষণমন্দিরেই কষুত্রজ্যো তিষক-পর্যয- 
পৈক্ষণোগযোগী দূরবীক্ষণয্ত্রাদি ছিল না, কাজেই আবিষ্কারের শত 
| দ্ষোগ ব্যর্থ হইয়! যাইতেছিল। 
হার্শেলের আবিষ্কারের প্রায় কুড়ি বংসর পরে, কয়েকটি বৃহৎ 


১৩৮, প্রকৃতি-পরিচয়। 


দুরবীণ্‌ নির্ষিত হওয়ায় পর্য্যবেক্ষণের খুব সুবিধা হইয়া! পড়িয়াছিল।? 
এই সকল উল্লত যন্ত্রের সাহায্যে চল্লিশ বৎসরের মধ্যে এক হাজার 
নৃতন যুগ্মতারকার সন্ধান পাওয়। গিয়াছিল এবং বন্ধ হার্শেলের স্রযোগ্য 
পুত্র জন্‌ হার্শেল ও অধ্যাপক স্যাভাব্রিপ্রমুখ পগ্ডিতগণ এই সুযোগে 
অনেকগুলি যুগলতারকার ভ্রমণপথ পর্য্যস্তও স্থির করিয়! ফেলিয়াছিলেন। 
নানা জ্যোতিক্ষের পরিভ্রমণবেগ তুলনা করিলে, পরস্রের বেগের 
মধ্যে কোন এঁক্য বা শৃঙ্খলার আতাস পাওয়া যায় না। বৃহস্পতি-শুক্র 
হইতে আরম্ত করিয়া শতস্ু্যোপম নক্ষত্র পর্য্যন্ত প্রত্যেক জ্যোতিষ্কই 
এক এক নিদ্দিষ্টবেগে মহাকাশে বিচরণ করিতেছে । যুগলতারকাগণের 
পরিত্রমণেও অবিকল পুর্বোক্তপ্রকার বেগবৈচিত্র্য ধরা পড়িয়াছে। 
গণনাদ্বারা দেখা গিয়াছে, কুস্তরাশিস্থ একটি যুগলতারকা পরম্পরকে 
প্রদক্ষিণ করিতে প্রায় ১৬৫০ বৎনর অতিবাহন করে, আবার ইকুইলি 
(120৮91505 ) রাশির একটি নক্ষত্র তাহার সহচরটির চারিদিকে 
ুরিতে এগারে বসরের অধিক কাল-ক্ষেপণ করে না। কিপ্ত ইহাই 
যুগলতারকার পরিভ্রমণকাপের সীম। নয়, পঞ্চাশ-বাট বৎসরের 
পর্যযবেক্ষণেও জ্যোতিষিগণ অনেকগুলি যুগলতারকার পরিভ্রমণকাল 
স্থির করিতে পারেন নাই। এই নুদীর্ঘকালে ইহারা এত অল্পদুর 
অগ্রসর হইয়াছে যে, তত্সাহায্যে গণনাকাধ্য চলিতেছে না, স্থৃতরাং 
“উক্ত নক্ষত্রগুলির পরিভ্রমণকাল পরিজ্ঞাত উর্ধসীমা ১৬৫০ বখপরের 
যে কত অধিক হইবে, তাহা পাঠক অনায়াসে অন্ুমান করিতে পারি- 
বেন। এই সকল যুগলতারকার পরিল্রমণপথ আবিষ্কারের ভার স্থৃদুর 
ভবিষ্যতের জ্যোতিষিগণের উপর অর্পণ করিয়া আধুনিক জ্যোতির্বিদ্‌- 
গণকে পরিতৃপ্ত থাকিতে হইতেছে, শত শত বৎসরের পর্যয যেক্ষ্ 
ফল তুলন৷ করিয়! ত্ সকল জ্যোতিক্ষের ভ্রমণপথনিরূপণের সুযোগ, 
ভবিয্যত্বশীয়েরাই পাইবেন। ৭ 


যুগলনক্ষত্র । ১৩৯ 


যুগলতারকারগুলির পরিভ্রমণকাল নান জ্যোতিযিকগণনায় আজ- 
কাল খুব প্রবুক্ত হইতেছে। কেবল খেয়ালেরই বশবর্ভাঁ হইয়] যে, 
জ্যোতিধিদৃগণ রাক্রির পর রাত্রি দুরবীণে চোথ লাগাইয়া অনিদ্রা 
কাটাইতেছেন, তাহা নয়। আমরা জ্যোতিষ্কগ্রস্থে কোন নক্ষত্রের 
বিবরণ পাঠ করিতে আরম্ভ করিলে, নক্ষত্রটি কত বড় জানিবার জন্ঠ 
প্রথমেই ব্যগ্রণ হইয়া পড়ি। জ্যোতিষিগণ আজকাল যুগলতা বকার 
পরিভ্রমণকালের সাহায্যে গণন। করিয়া, আমাদের এই অনুসন্ধিৎস] 
চরিতার্থ করিতেছেন। পৃথিবীর নিকটবর্ী যুগলনক্ষত্র-সকল ধরা 
কক্ষার ব্যাসার্ধের সহিত যে কোণ উৎপন্ন করে, তাহ! স্থির করা 
বড় কঠিন নয়) কাজেই সেই কোপ পরিমাপ দ্বারা পৃথিবী হইতে 
জ্যোতিষ্বগুলির দৃরত্বও হিসাব করিয়। বাহির করা কঠিন হয় না। 
জ্যোতিষিগণ যুগলতারকার পরিভ্রমণপথ ও দূরত্ব অবলম্বনে (কেপসা- 
বের তৃতীয় নিয়ম অনুসারে ) ইহাদের গুরুত্বাদিসন্বন্ধীর় অনেক 
জ্ঞাতব্য তথ্য আবিষ্কার করিতেছেন। এই হিসাবে সপ্তধিমগুলস্থ 
একটি যুগলতারকাকে ু্য অপেক্ষা! প্রায় ১৮০০গণ বৃহত্তর দেখ! 
গিয়াছে এবং আমাদের হুর্য্যের স্থানে নক্ষত্রট অবস্থান করিলে, 
সেটিকে ধরাবাসিগণ সুর্যযাপেক্ষা দ্েড়শতগ্ডণ উজ্জ্লতর দেখিত বলিয়া 
স্থির হইয়াছে। 

যুগলনক্ষত্রের উৎপত্তিতত্ব লইয়া কিছুকাল পূর্বে জ্যোতির্তিদ্‌- 
মহলে খুব আলোচনা চলিয়াছিল। কিন্তু এই আলোচনার ফলে 
তাহার! যে, কোন নিঃ সন্দেহ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তাহা 
সাহস করিয়া বলা যায় না। একদল জ্যোতিবী বলেন,-_ছুইটি নক্ষত্র 
উ্লাহাদের নির্দিষ্টপথে স্বাধীনভাবে চলিতে চলিতে একসময়ে পরস্পরের 
খুব নিকটবর্তী হইয়। পড়িয়াছিল। তার পর বৃহত্তর নক্ষত্রটি ক্ষুত্রটিকে 
কাছ ছাড়া হইতে দেয় নাই, এবং প্রবলের আকর্ষণবন্ধন ছিন্ন 


5৪০ প্রকৃতি-পরিচয়। 


করিয়া ক্ষুত্রটি যে বৃহতের অধিকার ত্যাগ করিবে, সে সামর্থ্যও 
তাহার নাই। কাজেই সেই মিলনের দিন হইতে সেটিকে হতে 
চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতে হইতেছে। 

নক্ষত্রগণ গতিশীল সত্য এবং তাহাদের পূর্বোক্ত প্রকারের মিলনও 
অসম্ভব নয়, স্বীকার করা যাইতে পারে; কিন্তু অনস্ত আকাশের 
অনন্ত দিক ধরিয়া যে সকল নক্ষত্র আস্থষ্টি চলাফের' করিতেছে, 
তাহাদের মধ্যে এপ্রকার সাক্ষাৎকার যে একটা স্থলভ ঘটন1, এ কথা 
কিছুতেই স্বীকার করা যায় না। অনন্ত নক্ষত্রগুলির মধ্যে কতগুলি 
ষে ষুগ্মাবস্থায় পরিভ্রমণ করিতেছে, তাহা স্থির হয় নাই এবং স্থির 
করিবার উপায়ও আপাতত নাই, কিন্তু আমাদের দুরবীণের সক্ধীর্ণ 
গণ্ডীর মধ্যেই যখন সহস্রাধিক যুগলতারকা দৃষ্ট হইতেছে, তখন সমগ্র 
নক্ষত্রের অনুপাতে এগুলির সংখ্যা যে নিতান্ত অল্প নয়, তাহ! আমরা 
বেশ বুবিতে পারি। ুগলনক্ষত্রের এই সংখ্যাধিক্য দেখিয়া, পুর্ব- 
বণিত আকন্মিক মিলন হইতেই যে প্রত্যেকের উৎপত্তি হইয়াঞ্ছে, 
এই সিদ্ধান্ত সকলে অন্রান্ত বলিয়। গ্রহণ করিতেছেন ন]। 

নাক্ষত্রিক জগতের উপতত্তিপ্রসঙ্গে এপর্য্যস্ত যতগুলি মতবাদ 
প্রচারিত হইয়াছে, তন্মধ্যে লাপ্লাসের নীহারিকাবাদই বৈজ্ঞানিক- 
সমাজে খুব প্রতিষ্ঠা লাঁত করিয়াছে । একদল পণ্ডিত এই নীহার্রিকা- 
বাদের সাহায্যে যুগলতারকার উৎপত্তিতত্বের মীমাংসা! করিয়াছেন । 
নীহারিকাঁবাদিগণ বলেন, নাক্ষত্রিক জগৎগুলি সৃষ্টির প্রথমে বর্তমান 
আকারে ছিল না। তখন একএকটা বিশাল জলন্ত দীহারিকাকে 
নক্ষত্রগুলির স্থানে ঘুরিতে দেখা! যাইত ; তার পর সেই নীহারিকাগুলি 
'তাপক্ষয়দ্বার! কালক্রমে জমাট হুইয়৷ গেলে, এই গ্রহ-উপগ্র 
নাক্ষত্রিকজগতের উৎপত্তি হইয়াছে । যুগ্তারকার সং) 
ইহারা বলিতেছেন, প্রথমে এই সকল নক্ষত্রের স্থানে যুগলঙ্যোতিষ্কের/ 


যুগলনক্ষত্র ১৪১ 
চিহ্নমাত্রও ছিল না; তখন সেখানে কেবল এক এন্টি ঘূর্ণমান জবলস্ত 
নীহারিকীরাশি দেখা যাইত। পরে সেগুলি শীতল হইয়া! সন্কুচিত 
হইতে আরম্ভ করিলে, সেই ঘূর্ণনবেগ এত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইত যে, তখন 
আর নীহারিকাটি একসঙ্গে থাকিতে না পারিয়। স্বতই বিতক্ত হইয় 
পড়িত। নীহারিকাবাদিগণের মতে, সেই খণ্ডিত নীহারিকাঁরই 
পরিণতি যুগলতারকা। 

যুগলনক্ষত্রের উতৎপত্িতত্বসন্বন্ধীয় পূর্বোক্ত উক্তটি পাঠক কেবল 
অন্থমানযূলক মনে না করেন। ঘুণ্যমান পদার্থ ক্রমে সঙ্কুচিত 
হইয়! পড়িলে যে, তাহার আবর্তনবেগ বৃদ্ধি পায় এবং তদ্দারা তাহার 
বিভক্ত হওয়ারই যে সম্ভাবনা, গণিতের সাহায্যে নীহারিকাবাদিগণ 
তাহা প্রমাণ করিয়াছেন। তা ছাড়া, পর্যযবেক্ষণদ্বার আকাশে ষে 
কতকগুলি যুগলনীহারিকা আবিষ্কৃত হইয়াছে, তন্বারাও ইহাদের 
উক্তির সার্থকতা জানা! যাইতেছে । নীহারিকাবাদ্িগণ বলিতেছেন, 
এক একটি বৃহৎ নীহারিক। কোটি কোটি বৎসরের তাপক্ষয়জনিত 
সঙ্কোচে বেগশালী ও থণ্ডিত হইয়! প্রথমে যুগলনীহাবিকার আকার 
প্রাপ্ত হয়, এবং পরে ইহারাই আবার ক্রমে আরো সঙ্কুচিত হইয়। 
যুগলতারকার উৎপত্তি করে। 

হুর্ষ্যের ন্যায় একক নক্ষত্রগুলির সহিত যুগলনক্ষত্রের তুলন। 
করিলে, উভয়ের মধ্যে একট! বিশেষ পার্থক্য দেখ। যায়। বৃহস্পতিঃ 
শুক্র ও পৃথিবী ইত্যাদি সৌরসহচরগুলির পরিভ্রমণপথ প্রায় বৃত্তাকার, 
কিন্ত কোন যুগলতারকর সহচরের কক্ষ! এপর্যন্ত সেপ্রকার দেখা 
যায় নাই। যুগলনক্ষত্রের ভ্রমণপথ বৃত্তীভাস বটে, কিন্ত সেগুলি 
স্নীনেকটা লন্বা-আক্ুতি-যুক্ত অর্থাৎ ইহাদের বৃহদৃ-ব্যাস (72107 . 
18:15 ) গুলি ক্ষুত্র-ব্যাসের (1710)07 ৪%15 ) তুলনায় অত্যন্ত দীর্ঘ । 
নীহারিকাবাদিগণ এপর্য্যস্ত যুগলনক্ষব্রের এই বিশেবত্বটির কারণ, 


১৪২ প্রকৃত-পরিচয় । 


নির্দেশ করিতে পারেন নাই। কাজেই তীহার। নক্ষত্রের বুগ্মতা- 
উৎপত্তির যে ব্যাখ্যান দ্িয়াছিলেন, তাহাতে সাধারণেন্ু .সন্দেহ 
উপস্থিত হইয়াছিল। সম্প্রতি ডাক্তার সি-( ১০০৪) নামক জনৈক 
জ্যোতিষী নীহারিকাবাদই অবলম্বন করিয়] যুগলতাঁরকার ত্রমণপথের 
পূর্বোক্ত বিশেষত্বটির কারণ নির্দেশ করিয়াছেন। চন্দ্রের উৎপত্তি 
ও গতিসপ্বদ্ধে অধ্যাপক ডারুইন্‌ যে মতবাদ প্রচার করিয়াছিলেন, 
বিজ্ঞানজ্ঞ পাঠক তাহ অবশ্ঠই অবগত আছেন। ডারইন বলিয়া- 
ছিলেন, সেই প্রাথমিক নীহারিকার কোন অংশ খণ্ডিত হুইয়াই 
যে ক্রমে পৃথিবী ও চন্দ্রের উৎপত্তি হইয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহ 
নাই, কিন্তু চন্দ্রের কুটিলগতি ও উহার আবর্তনের বিশেষত্ব কেবল 
পৃথিবী ও চন্দ্রের পরস্পর আকর্ষণজাত জোয়ারতট1 দ্বারাই 
হইয়াছে । ডাক্তার সি ডাকইনের পদাঙ্কান্ুসরণ করিয়া, কেবল, 
জোয়ারত'াটার সাহায্যে যুগলতারকার ভ্রমণপথের বিশেষত্বটির 
কারণ নির্দেশ করিয়াছেন। বলা বাহুল্য, অধ্যাপক ডারুইন্‌ ও 
ডাক্তার সি উভয়েই যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, গণিতই তাহার: 
মুল অবলম্বন, সুতরাং তাহাদের উক্তিতে অবিশ্বাস করা চলে না। 
পরিবর্তনশীল" তারকার কথা পাঠক শুনিয়া থাকিবেন। এই 
নক্ষব্রগুলির উজ্জলগত1 সকল সময়ে একপ্রকার থাকে না। এক একটি 
নিদ্দিষ্ট সময়ের অন্তে এগুলিকে কখন ম্নান ও কখন উজ্জল দেখা 
যায়। অতি প্রাচীন জ্যোতিষিগণও কতকগুলি নঙ্বত্রের এই 
বিশেষত্বটি লক্ষ্য করিয়াছিলেন। পাসিয়ুস্‌, (6€:55এ5 ) রাশিস্থ 
আলগল (418০1) -নামক নক্ষত্রটির পরিবর্তনশীলতার কথা প্রাচীন 
_ পারস্তগ্রন্থেও লিপিবদ্ধ আছে। কিন্তু বৈজ্ঞানিকগণ এপর্যয্ত এ 
 জ্যোতিষিক ঘটনাটির কারণ নির্ণয় করিতে পারেন নাই, বিন্বয়:- 
বিশ্কারিতনেত্রে নক্ষত্রগুলির এই অদ্ভুত পরিবর্তন পর্য্যবেহ্ষণ 


যুগলনক্ষত্র । ১৪৩, 


করা ব্যতীত তাহাদের উপারাস্তর ছিল না। কিন্তু আধুনিক 
জ্যোতিফিগণ যুগলতারকাকেই এই দীপ্তিবৈচিত্র্যের কারণন্বরূপ উল্লেখ 
করিতেছেন । ইহারা বলিতেছেন,-আমরা এপধ্যস্ত যতগুলি 
, পরিবর্তনলীল তারক] আবিষ্কার করিয়াছি, তাহাদের প্রত্যেকেই 
যুগলনক্ষত্রশ্রেণীভূক্ত; ইহাদের সহচরগুলি ্তাপবিকিরণ দ্বারা! কালক্রমে 
অনুজ্জল হইয়া পড়িয়াছে বলিয়। দূরবীণে উহাদের যুগ্মতা ধর! পড়ে 
না। অনুজ্জল হইয়। পড়ায় উহাদের গতির কোন অপচয় হয় নাই, 
তাহাদের প্রত্যেককেই ঠিক পূর্ববৎ সহচরের চারিদিকে আজও 
ঘুরিয়া বেড়াইতে হইতেছে। জ্যোতির্ষিদ্গণ বলিতেছেন,_এই 
অনুজ্জল বৃদ্ধনক্ষব্রগুলি গ্রাদক্ষিণ করিতে করিতে যখন তাহাদের উজ্জল 
সহচর ও পুথিবীর মাঝে আসিয়। ঠিক একছ্যত্রে অবস্থান করে, তখন 
অনুজ্জল নক্ষত্রটির দেহে উজ্জ্বল নক্ষত্র আচ্ছাদিত হইয়া যায়; 
কাজেই আমর। তৎকালে আচ্ছন্ন নক্ষত্রটিকে শ্ানতর দেখি । কিন্তু 
ইহার এই মলিনতা অধিককাল স্থায়ী হইতে পারে না, কারণ যথাকালে 
বৃদ্ধনক্ষত্রটির দেহান্তরাল হইতে যুক্তিলাত করিলেই, সে আবার 
পূর্বজ্যোতি ফিরিয়া! পায়। 


গ্রহের বাম্পমণ্ডল। 


রাক্ষসপুরীর যে মহলে প্রবেশ নিধিদ্ধ ছিল, আমাদের শৈশব- 
উপন্যাসের বন্দী রাজপুত্রকে বার বার তাহারই সিংহদ্বারে আঘাত 
দিতে দেখিয়াছি। প্রকৃতিদেবী তাহার সৃষ্টির সকল মহলে টজ্ঞানিক- 
দ্বিগকে প্রবেশ করিতে দেন নাই। আধুনিক বৈজ্ঞানিকদিগের নজর 
এখন তাহাদেরই উপর বিশেবভাবে পড়িয়াছে। ইহার। উপন্তাসের 
রাজপুত্রের ন্তায়ই এ সকল রহস্তপুরীর সিংহত্বারে এখন বৃথা আঘাত 
দিতেছেন। যে তপস্যা, ষে সাধনার ফলে প্ররুতি শ্বহস্তে বার উন্মোচন 
করিয়া! দেন, বোধ হয় আজও তাহা পূর্ণ হয় নাই। এখনো অনেক 
মহলের দ্বারই কুদ্ধ। যাহা হউক বহু দূরে থাকিয়া বৈজ্ঞানিকগণ স্ষ্টির 
যে এক অজ্ঞাতপুরীর বর্ণনা করিয়াছেন, আমর বর্তমান প্রবন্ধে 
তাহারই আলোচন। করিব। 


পুথিবী নান পরিবর্তনের মধ্যে থাকিয়। এখন যেমন বিচিত্র প্রাণী 
ও উত্তিদের আবাস-স্থান হইয়। পড়িয়াছে, সৌরজগতের অপর গ্রহ- 


উপগ্রহের মধ্যে কোনটি সেই প্রকার অবস্থায় উপনীত হইয়াছে কি না, 
এই প্রশ্নটি লইয়৷ বৈজ্ঞানিকগণ বহু দিন ধরিয়া আলোচনা করিতে- 
ছেন। উপন্যাসকারের লেখনীও বিষয়টিকে অবলম্বন করিয়। অবিরাম 
চলিয়াছে। জ্যোতিষিগণের ত কথাই নাই। ইহাদের উৎকট 
কল্পনা কতদুর পৌছিতে পারে, তাহা বদ্ধ সিয়াপেরেলি হইতে আরম্ত 
করিয়! নবীন লয়েল্‌ প্রমুখ অনেকেই প্রত্যক্ষ দেখাইয়াছেন। ইহা- 
দের আলোচনার কোন্‌ অংশ কল্পনাস্থষ্ট, এবং কোন্টাই বা বিজ্ঞানা- 
নুগত তাহা সত্যই বাছিয়া লওয় কঠিন হইয়! ঈাড়াইয়াছে। মঙ্গ 
্ত্রেহকে জীববাসের উপযোগী বলিয়! প্রমাণ করিবার জন্য ৮১ 
সাহেব ষে সকল যুক্তি প্রয়োগ করিতেছেন, সেগুলিকে কখন কথন: 
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ফরাসী লেখক জুলস্‌ ভার্পের বৈজ্ঞানিক উপন্তাসেরই উপযুক্ত বলিয়া 
মনে হয় | 
সুইডেনের বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক আরেনিয়স্‌ সাহেব, অপর গ্রহের 
আকাশের অবস্থা জীববাসোপযোগী কি না, এই প্রশ্থটি লইয়! সম্প্রতি 
আলোচনা করিয়াছেন । আমরা বহু দিন ধরিয়! নান। তর্কবিতর্কের 
বর্জন] হইতৈ বিষয়টির যে সারটুকুর সন্ধানে বৃথা চেষ্টা করিয়! 
আসিতেছিলাঘ, আরেনিয়স্‌ সাহেবের কয়েকটি অল্প কথার মধ্যে 
তাহারই সন্ধান পাইয়াছি। বক্তবাগুলি ইনি এক পুন্তিকার আকারে 
মাতৃভাষায় প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইংলগের প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক সার্‌ 
হেন্রি রক্ষো তাহারই এক ইংরার্জি অন্থবাদ প্রকাশ করিয়াছেন । 

. আমর] যে প্রকার জীবের সহিত পরিচিত, তাহাদের জীবনধারণের 
জন্য চারিদিকে এক বাম্পমগুল থাকা একান্ত আবশ্তক। পৃধিবীকে 
ঘেরিয়া অক্সিজেন্, নাইট্রোজেন এবং অঙ্গারক বাশ্পের ষে গভীর 
আবরণ রহিয়াছে, তাহাই ইহাকে জীববাসের উপযোগী করিয়াছে। 

_ অপর গ্রহে বাম্পমগুলের অবস্থা কি প্রকার অধ্যাপক আরেনিয়স্‌ 
কেবল তাহা লইগ়্াই আলোচন! করিয়াছেন। ইউরেনস্‌, নেপ.চুন্‌ঃ 
শনি এবং বৃহস্পতি এই চারিটি গ্রহ আকারে অত্যন্ত বৃহত্। কৃর্য্য 
হইতে দরে থাকিয়াও তাহাদের বিশাল দেহ অস্তাপি শীতল হয় 
নাই? হয়ত কোন কোনটি বাপ্পাবস্থাতেই আছে। সুতরাং এগুলি 
ষে জীববাসের উপযোগী নয়, তাহা সহজেই বুঝা যায়। সুতরাং 
আলোচনা করিতে গেলে বুধ, শুক্র এবং মঙ্গল ব্যতীত অপর কোন 
গ্রহেরই সংবাদ লওয়া! আবশ্যক হয় না। 

4, মঙ্গল ও বৃহম্পতির কক্ষার ভিতরে এক জাতীয় অসংখ্য ক্ষুর 
র্শ্রহ (2555:০8৫9 ) বিচরুখ করে। ইহার! সংখ্যায় যেমন অধিক 
কারে সেই প্রকার ছোট। এ পর্য্যন্ত প্রা হাজারটি ক্ষুতর গ্রহের 

১৬ 


১৪৬ প্রকৃতি-পরিচয়। 


অবিষ্কার হইয়াছে, কিন্ত কোনটিকেই আমাদের চন্দ্র অপেক্ষা বৃহত্তর 
দেখা যায় নাই। অধিকাংশেরই ব্যাসের পরিমাণ কুড়ি মাইলের 
অধিক নয়। কাজেই তাপ বিকিরণ করিয়। এই সকল জ্যোতিক্ক যে 
বহু দিন পৃথিবীর ন্যায় কঠিন ও শীতল হইয়া পড়িয়াছে, তাহা যানিয়া .. 
লওয়] যাইতে পারে । কিন্তু শীতল ও কঠিন হইলেই গ্রহে বাম্পমগ্ুল 
থাকিবে, ইহা স্বীকার কর] যায় না। লঘু বায়বীয় জির্নিসের অণুগুলি 
সর্বদাই বিছিন্ন হইয়া দূরে যাইবার চেষ্টা করে। কোন এক প্রবল 
আকর্ষণ যাঁদ ইহাদের সকলকে টানিয়। না রাখে, তবে কোন বাম্পকে 
সীমাবন্ধ স্থানে রাখা যায় না। পৃথিবীর দেহের গুরুত্ব বড় অল্প নয়। 
তাই মাধ্যাকর্ষণ দ্বার বাধা পাইয়া! আমাদের আকাশের বাম্পগুলি 
আজও পৃথিবী ত্যাগ করে নাই। কিন্তু পূর্বোক্ত ক্ষুদ্র গ্রহগুলি 
আকারে ও গুরুত্বে পৃথিবীর তুলনায় খুবই তুচ্ছ। কাজেই সেগুলি 
বাম্পরাঁশিকে টানিয়৷ রাখিয়া ষে জীবের বাসোপযোগী হইবে, তাহা 
কখনই বিশ্বাস করা যায় না। 

সুতরাং বুধ, শুক্র এবং মঙ্গলগ্রহ ব্যতীত আমাদের পরিচিত কোন 
সৌরজ্যোতিষ্কে জীবের অস্তিত্ব কখনই সম্ভবপর নয়। 

প্রথমে বুধগ্রহের কথা আলোচন! করা যাঁউক। পাঠক যদি 
গ্রহদিগকে চিনিয় লইয়া একবার ভাল করিয়৷ তাহাদিগকে দেখেন, 
তবে সকলকে সমান উজ্জল দেখিবেন না। শুক্র যখন শুকতারার 
বা সান্ধ্যতারার আকারে আকাশে দেখা দেয়, তখন (সটিকে যত 
উজ্জল দেখায়, বুধ, বৃহস্পতি, মঙ্গল বা শনি কাহাকেও সে প্রকার দেখ। 
যায় না। হিসাব করিয়] দেখা গিয়াছে শুক্রের আলোক প্রতিফলন- 
ক্ষমতা চন্দ্রের প্রায় ছয় গুগ। বুধ, আলোকপ্রতিফলনে আমাদের, 
স্টর্টেরই অনুরূপ। জ্যোতিষিগণ আজকাল এই আলোক পরিমাপণখ 
করিয়া গ্রহগণের প্রাকৃতিক অবস্থা কতকট] অনুমান করিয়। লইতে-”! 
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ছেন। যে সকল গ্রহ বাম্পমগুলে আবৃত থাকে, সে গুলিকে বাশহীন 
গ্রহ অপেক্ষা অনেক অধিক আলোক প্রতিফলন করিতে দেখা যায়। 
বুধের স্বাভাবিক শ্লানতা লক্ষ্য করিয়া আরেনিয়াস্‌ সাহেব ইহাকে 
বায়বীয়-পদার্থবর্জিত বলিতে চাহিতেছেন। 
বুধের বাম্পহীনতার ইহাই একমাত্র প্রমাণ নয়। গুরুত্ব অবল- 
ন্বনে হিসাব 'করিতে বসিলেও এ সিদ্ধান্তেই উপনীত হইতে হয়। 
আমাদের চন্দ্রটি যে বাম্পবর্জিত তাহাতে আর এখন অণুমাত্র সন্দেহ 
নাই। ইহার ক্ষুদ্র এবং লঘু দেহ কোন বাম্পকে টানিয় রাখিতে 
পারে নাই। বুধের গুরুত্ব চন্দ্রের দেড় গুণ মাত্র। স্থুতরাং এই 
গুরুত্ব লইয়া এটি যে কোন বাম্পকে নিজের চারিদিকে বাধিয়! রাখিতে 
পারিয়াছে তাহ। মনে হয় না। 
আমাদের পৃথিবী প্রায় চব্বিশ ঘণ্টাকালে এক পৃর্ণাবর্তন 
(0126101) শেষ করে। সুতরাং মোটামুটি হিসাব করিলে 
দেখা যায়, ষে এক বৎসর কালে ইহা একবার হুর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিয়। 
আসে, সেই সময়ে সে নিজে নিজে তিনশত পইষটিবার ঘুরপাক্‌ খায়। 
চন্দ্র পৃথিবীরই উপগ্রহ । পৃথিবীর চারিদিকে ঘুড়িয়া বেড়ান ইহার 
কাজ। প্রায় আটাশ দিনে ষখন সে একবার মাত্র ধরা-প্রদক্ষিণ করে 
তখন,নিজে একবারের অধিক আবর্তন করিতে পারে না। ইহারই 
ফলে, চন্দ্রের সেই শশলাঞ্ছিত একটা দ্িকই সর্বদা পৃথিবীর দিকে 
উনুক্ত থাকে। আধুনিক জ্যোতিষিগণ বড় বড় দুরবীণের সাহায্যে 
বুধ পর্যবেক্ষণ করিয়। ইহার গতিবিধিকে ঠিক টাদেরই মত দেখিতে 
পাইয়াছেন। কাজেই বলিতে হয়, এখন বুধের একট দিকেই 
গর্ের তাপালোকের বশ্শি অজম্র আসিয়া পড়িতেছে। -আপর, 
'শবদিক্টা ঘোর তমসাচ্ছন্ন এবং অসম্ভব শীতল। 
পের্ধাক্ত ব্যাপারগুলির আলোচনা করিয়া আরেনিয়স্‌ সাহেব। 
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বলিতেছেন, বুধ গ্রহটি তাহার ক্ষীণ আকর্ষণের সাহায্যে বদি কোন 
ওরুবাম্পকে আট্কাইয়! রাখিয়া! ধাকে, তবে তাহ! অন্ধকারাচ্ছন্ন দিকের 
শীতে কখনই বান্পাকারে নাই। হেলিয়ম্‌ ও হাইডোজেন্‌ ব্যতীত 
অপর কোন বাম্পই বুধের শীতে জমাট ন! বাঁধিয়া! থাকিতে পারে 
না। আমাদের পৃথিবী তাহার বিশাল দেহের সমস্ত বল প্রয়োগ 
করিয়াও এ ছুই লঘু বাম্পকে বাযুমগ্ডলে ব্রাখিতে পারে নীই। স্ৃতরাং 
ক্ষুদ্রদেহ বুধে ষে এ ছুই বাম্প নাই, তাহ] সুনিশ্চিত । 

শুক্রগ্রহটি আমাদের অতি নিকটে অবস্থিত । ইহার সুর্য প্রদ ক্ষিণ- 
কাল স্থির আছে, কিন্তু আবর্তনকালটি আজও ঠিক জান! যায় নাই। 
আজকাল অনেক জ্যোতিষী বলিতেছেন, বুধ ও চন্দ্র যেমন এক পূর্ণ- 
প্রদক্ষিণ-কালে নিজে একবারমাত্র আবর্তিত হয়, শুক্রও ঠিক সেই 
প্রকারে নিজের চারিদিকে ঘুরিতেছে। এ কথ! সত্য হইলে বলিতে 
হয়, বুধের সায় ইহারও কেবল একট! দ্বিকে হুর্য্যের তাপালোক 
পড়ে, এবং অপর দ্িক্ট। তাপাভাবে ভয়ানক শীতল অবস্থায় থাকিয়া 
সাক্স। এ প্রকার ঘোর শীতে কোন তরল ব। বায়খীর় পদার্থ জমাট 
ন৷ বাধিয়া। থাকিতে পারে না। কাজেই এই হিসাবে শুক্রের বাম্প- 
বগল নাই, ইহাই সিদ্ধান্ত হয়। ূ 

অধ্যাপক, আরেনিয়স্‌ এই সিদ্ধান্তে সাধারণ জ্যোতিষীদ্িগের 
সহিত একমত হইতে পারেন নাই । আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, যে 
বকল গ্রহের উপরে বাম্পমগুল থাকে, নুর্ষেযর আলোক ত্ধিক প্রতি- 
ফরন করিয়া সেগুলি খুব উজ্দ্বল হইয়! দাড়ায় । কিন্তু উজ্দলতার 
কোন গ্রহই শুক্রের সমকক্ষ নয়। কাজেই আরেনিয়স্‌ সাহেব 
_উহ্থাকে একেবারে বাম্পবর্জিত বলিয়া স্বীকার করিতে পারিতেছেন 
নী? ইহার মতে শুক্র সম্ভবতঃ আমাদের পৃথিবীরই মত গভীর 
,বাম্পীবরণে মণ্ডিত আছে এবং চব্বিশ ঘণ্টায় পূর্ণাবর্তন শেষ * .করিয়া 
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নুর্য্যের চারিঙ্িকে ঘুরিতেছে। আজকাল জ্যোতিবিগণ শুঞ্রের খে 
দীর্ঘ আবর্তন-কালের কথা প্রচার করিতেছেন, তাহাতে ইনি সঙ্গতি 
দিতে পারেন নাই। 

মঙ্গলের আকাশের অবস্থা সম্বন্ধে আরেনিয়স্‌ সাহেব বিশেখ 
আলোচনা করেন নাই । আজ পঞ্চাশ বৎসর ধরিয়া মঙ্গলপর্যযবেক্ষণ 
করিয়া, ইহাতে যে সকল লক্ষণ দেখা গিয়াছে, তাহাতে ইহার 
বাম্পাবরণের অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। শীত খতুতে মঙ্গলের ছুই 
মেরুতে ছুইটি শ্বেত-চিন্ প্রকাশ হইয়া পড়ে। তার পর যখন মঙ্গলে 
গ্রীষ্মকাল উপস্থিত হয়, সে ছু'টিকে আর দেখা যায় না। জ্যোতিষিগণ 
&ঁ শ্বেতবিন্ুকে যেরুদেশে সঞ্চিত তুষার বলিতে চাহিতেছেন। এই 
অন্গুমান সত্য হইলে মঙ্গলে বাশ্পের অন্তিত্বও শ্বীকার করিয়া লইতে 
হয়। জলীয় বাষ্প ন! থাকিলে কোন এক নির্দিষ্ট স্থানে নিয়মিত 
কালে বরফ জমিতে পারে না। 

গ্রহে বাম্প থাকিলেই হয় না। কোন্বা্প কি পরিমাণে আছে 
স্থির করিয়?, পরে সেগুলি প্রাণী ও উত্তিদের জীবন রক্ষার অনুকূল কি 
নাবিচার করা কর্তব্য । আমাদের আকাশে অক্সিজেন, নাইট্োোজেন্‌ 
এবং অঙ্গারক বাম্প যে পরিমাণে মিশ্রিত আছে, তাহা! কখনই একটি 
নির্দি্ট অন্থপাতকে অতিক্রম করে না। অস্থপাতে কোনটির পরি- 
মাগ* একটু কমিয়া বা বাড়িয়া গেলে, এই বায়ুই জীবনরক্ষার 
অন্থপঘোগী হইয়া পড়ে । পৃথিবীর বায়ুযণ্ডলে আমরা যে সকল সাখগ্রী 
খুজিয়া পাই, চিরদিনই যে তাহাতে এগুলি ছিল না তাহার প্রচুর 
প্রমাণ আছে। যুগে যুগে নানা পরিবর্তনের ভিতর দিয়া আমাদের 
'্বাকাশ এখন এত নির্শল হইয়! দড়াইয়াছে। জীবতত্ববিদ্গণকে 
জিজ্ঞাসা কর, তীহারাও বলিবেন, হৃষ্টির প্রথমে প্রাণী বাস্উন্ডিদ- 
কেহটু বর্তমান আকার লইয়া! ভৃতলে জন্মগ্রহণ করে নাই; যেষন 
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আকাশ ও মাটির পরিবর্তন চলিয়াছে, জীবগণও সেই সকল পরিবর্ত- 
নের সহিত সুর মিলাইয়] ক্রমোন্নতির দিকে ধাববান হইয়াছে । উত্তিদ 
ও প্রাণীর বর্তমান আকার-প্রকার যুগ ষুগাস্তের অনেক পরিবর্তনের 
ফল। সুতরাং গ্রহে জীব আছে কিনাস্থির করিতে হইলে, তাহার 
বাশ্প-মগুলের অবস্থার বিষয়ট। সর্বাগ্রে অনুসন্ধান করা আবশ্তক হইয়] 
পড়ে। 
নীহারিকা-বাদকে সত্য বলিয়া স্বীকার করিলে বলিতে হয়, সৌর- 
জগতের সকল জ্যোতিষ্ষেরই গঠনোপাদান এক। প্রত্যেক উপা- 
দানের পরিমাণ সকল জ্যোতিক্ষে সমান না থাকিতে পারে, কিন্তু 
আমাদের পৃথিবী যে যে পদার্থ দিয়! প্রস্তুত, সেগুলিই যে অল্লাধিক 
পরিমাণে একক্র হইয়া সৌরজগতের সৃষ্টি করিয়াছে, তাহ! নিশ্চিত। 
সুতরাং পৃথিবীর বামুমগ্ডলের ক্রমিক পরিবর্তনের এক ট? পর্ধ্যাক়্ স্থির 
করিয়া, অপর গ্রহগুলি সেই সকল পর্য্যায়ের কোন্‌ কোন্টিতে পড়ে, 
তাহা স্থির করা ব্যতীত গ্রহের অবস্থা নির্ণয়ের আর অন্য উপায় দেখি 
না। বলা বাহুল্য, স্ষ্টির আদিতে এক জলন্ত নীহারিকারাশি হইতে 
আমাদের পৃথিবী যে দিন পৃথক হইয়া পড়িয়াছিল, তখন তাহার 
বায়ুমগ্ুল ছিল না। কালক্রমে ধর! শীতল হইয়! পড়িলে চারিদিকে 
বখন একটা কঠিন আবরণ জমাট বাঁধিয়াছিল, বোধ হয় তখনি ভূগর্ড 
হইতে হাইড্রোজেন ও অঙ্গারক বাম্প উপরে উঠিয়া এক বাশ্পমণ্ডলের 
বচন! করিয়াছিল । ইহাই আমাদের প্রাথমিক আকাশ। বায়ুমণ্ডলের 
এই অবস্থা কত বৎসর ছিল, হিসাব করা যায় না। কিন্তু বছলক্ষ 
বৎসর পরে তৃপৃষ্ঠে উত্তিদ্‌ জন্মগ্রহণ করিলে, তাহারই দেহের হরিদ্‌- 
কণার ( 01০:০2] ) স্পর্শে নীচেকার অঙ্গারক বান্প বিশ্লিষ্ট হুইয়? 
স্-্স্মরঙ্গার ও অক্সিজেনের উৎপত্তি করিয়াছিল তাহা আমর! অনুমান ' 
করিতে পারি। আকাশের উচ্চ প্রদেশে যে আদিম অঙ্গারক .বাম্প” 
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ও হাইড্রোজেন্‌ সঞ্চিত ছিল, এ পর্য্যন্ত সেগুলিকে কেহই স্পর্শ করিতে 
পারে নাই। অঙ্গারঘটত বাম্প ও হাইডেশেজেন সহজেই অপর 
জিনিসের সহিত মিশিয়া যায় । নীচের অক্সিজেন উপরে উঠিয়া, 
উচ্চস্তরে সঞ্চিত এ ছুই বাম্পকে সম্ভবতঃ নান! প্রকারে রূপাস্তরিত 
করিয়াছিল। কাজেই আকাশে অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন ছাড়। 
অপর কোনৎবাম্প অবিকৃত থাকিতে পারে নাই। নাইট্রোঞ্জেন, 
অপর জিনিসের সহিত সহজে মিশ্রিত হয় না, নচেৎ এই বায়ুকেও 
আমর! আকাশে দেখিতে পাইতাম না। 

বৈজ্ঞানিকগণ বলেন, আমাদের বায়ুমণ্ডলের পূর্বোক্ত অবস্থাতেই 
তৃপৃষ্ঠে প্রাণীর জন্ম হইয়াছিল। এখন আকাশে যে অঙ্গারক বাম্প ও 
জলীয় বাম্প দেখা যায়, তাহা পৃথিবীর আদিম বায়ুমগুলের সামগ্রী 
নয়। সময় সময় আত্যন্তরীণ আগ্নের উপদ্রবে এই ছুই বাম্প তুগর্ভ 
হইতে প্রচুর পরিমাণে উথিত হট্ত। তাহারই অবশেষ এখন 
বায়ুমণ্ডলে বর্তমান । নদী, সমুদ্র সকলই সেই জলীয় বাম্প দ্বারাই 
উৎপন্ন হইয়াছে । 

অধ্যাপক আরেনিয়স্‌ বলিতেছেন, সম্ভবতঃ শুক্রগ্রহের বারুমগ্ডলের 
অবস্থা পৃথিবীরই অনুরূপ হইয়। দাড়াইয়াছে। 

পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের বর্তমান অবস্থা কখনই চিরম্থারী নয়। এষন 
দিনর্ণনশ্চয়ই আসিবে যখন ভূপৃষ্ঠের সমস্ত জল এবং অঙ্গারক বাষ্প 
একত্রে মিলিয়৷ নীরস মন্মরশিলায় (0210100) 0570০9296০ ) পরিণত 
হইবে, এবং গভীর সমুদ্র গুলি মৃত্তিকাপুর্ণ হইয়া এক একটা মরুতুমির 
আকার ধারণ করিবে (৫ আজও, যে ছুই চারিটি আগ্রেয়গিরির উৎ- 
পাতে বায়ুমণ্ুলে নূতন জলীয় বান্প ও অঙ্গারক বাম্প আসিয়া মিশি- 
তেছে, তখন তাহার। আর অগ্নি উদগীরণ করিবে না। ক্ষ ই. 
বায়ুমণ্ডল ক্রমে শুন্ হইয়া] যাইবে! অধ্যাপক আরেনিয়স্‌ বলিতেছেন, 


১৫২ প্রকৃতি-পরিচয় । 


মঙ্গলগ্রহটির বাস্ুমণ্ল সম্ভবতঃ এই প্রকারে শূন্ত হইয়া পড়িস্াছে। 
অঙ্গারক বাশ্পের অভাবে এখন উহাতে আর উদ্ভিদ জন্মিতেছে না। 
কাজেই অক্মিজেনেরও অভাব হইয়া পড়িয়াছে। পূর্বে মঙ্গলের আকাশে 
যে অক্সিজেন ছিল, এখন তাহার চিন্ুুমাত্র থাকার সম্ভাবন। নাই। 
উহা! নাইট্রোজেন. ও লৌহাদি ধাতুর সহিত মিশিয়া নানাপ্রকার 
নাইট্রাইট ও অক্সাইড, প্রস্তত করিয়া নিঃশেষ হৃইয়া গেছে। 
আমাদের চন্দ্র এবং বৃহস্পতি ও শনির বড় বড় উপগ্রহগুলিঃ বহুকাল 
হইল, এই অবস্থায় উপনীত হইয়াছে । মঙ্গল ইহাতে পদার্পণ করি- 
সাছে ষাত্র। 


চৌম্বক ঝটিকা । 

সেংদন সংবাদপত্রে পড়িতেছিলাম, রয়টার সংবাদ দিয়াছেন গত 
২৫শে সেপ্টেম্বর (১৯১০ ) তারিখে সমগ্র মুরোপ এবং আমেরিকা! 
জুড়িয়া একট1 বৃহৎ চুম্বকের ঝড় বহিয্না গেছে। তা'র পরদিনের 
কাগজে প্রকাশ্র হইল, আমাদের ভারতবর্ধও সেই ঝটিকার হাত হইতে 
উদ্ধার পায় নাই। 

সমগ্র তারতবর্ষের মাথার উপর দিয়! এমন একটা প্রকাণ্ড ঝড় 
বহিয়! গেল, জানিতে পারিলাম না । পরদিন সংবাদপত্র পড়িয়। ঝড়ের 
বিবরণ সংগ্রহ করিতে হইল । বড়ই আশ্চর্যের কথা ! 

ঝড়ের বিশেষ বিবরণ সংগ্রহ করিতে গিয়। জানিতে পারিলাম, গত 
২৫শে সেন্টেম্বর বেল! সাড়ে পাঁচটার সময় কলিকাত1 অঞ্চলে ঝড় 
আরম্ভ হয়, এবং রান্ত্রি আটটা পর্য্যন্ত প্রবলবেগে বহিয়। ক্রমে কমিতে 
আরম্ভ করে । রাত্রি চারিটার পর ঝড়ের আর চিহ্ন দেখা যায় নাই। 
বড়ট! নাকি ভয়ানক প্রবলবেগে বহিয়াছিল। বিকাল হইতে রাত্রি 
এগারট] পর্য্যন্ত কলিকাতার বড় টেলিগ্রাফ-আপিসের কাজকর্ম 
একেবারে বন্ধ করিতে হইয়াছিল। বার বার চাবি টেপা সত্বেও 
টেলিগ্রাফের বৈহ্যুতিক যন্ত্রে সাড়া পাওয়। যায় নাই। বিদেশ হইতে 
মহার্জনগণ এবং গবর্ণমেন্ট যে সকল টেলিগ্রাম পাইবার জন্ প্রতীক্ষ 
করিতেছিলেন, এই বিভ্রাটে সেগুলি আনিয়া পৌছায় নাই। দৈনিক 
সংবাদপত্রগুপির সম্পাদক এবং ব্যবসায়ীদল ঝটিকার উৎপাতে 
হাহাকার আরম্ভ করিযঞ্লাছিলেন। অথচ পর্ণকুটীরশায়ী ভিক্ষুক এবং 
শ্রাশ্রয় পথিকের গাত্রে ঝটিকার হাওয়া টুকু পর্য্যন্ত লাগে নাই ! 


চৌস্বক ঝড়ের পূর্বোক্ত বিবরণ হইতে পাঠক নিশ্চয়ই বুবিয়ীছ্েন, 
এই বড় বাহুর ঝড় নয়, কোন প্রকার বৈদ্যুতিক ব্যাপার ইহার সহিত 


১৫৪ প্রকৃতি-পরিচয়। 


জড়িত আছে। তাহা না হইলে তারের থপরের যাওয়া আসা বন্ধ হয় 
কেন? ব্যাপারটা! তাহাই বটে। ্‌ 

চৌম্বক ঝটিকার (.119206000 ১০০] ) বিষয়ট। বুঝিতে হইলে, 
প্রথমে পৃথিবীর চৌন্বক শক্তির একটু পরিচয় গ্রহণ আবশ্তক। 

চন্বক-শললাকাযুক্ত কম্পাঁস, পাঠক অবশ্তই দেখিয়াছেন। ইহার 
কাটাটিকে খুব এলোমেলো! "রকমে ঘুরাইয়া দিলেও১* তাহা শেষে 
উত্তরদক্ষিণমুখী হইয়া কীড়ায়। বৈজ্ঞানিকগণ চুন্বক-শলাকার এই 
অত্যাশ্য্য ধর্টির উতৎপত্তিতত্ব বিচার করিতে গিয়া আমাদের 
পৃথিবীটিকে একটি বৃহৎ চুন্বক বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। এই 
প্রকাও চুন্বকটির ছুই প্রান্ত পৃথিবীর উত্তর এবং দক্ষিণ মেরুর নিকটবস্ত 
দুইটি স্থলে অবস্থিত। একটা বড় চুত্কের নিকট সাধারণ কম্পাসের 
কণটাকে লইয়া গেলে, তাহার উত্তরদিগগাষী (০) ৮০16) 
প্রাস্তটি চুন্বকের দক্ষিণদিগগামী প্রান্তে (১০০০ 6০1০) আসিয়! 
ধাড়ায়। সুতরাং পৃথিবীর স্ায় একট] বড় চুন্বক যখন কম্পাসের 
কাটার উপর কাজ করিতে আরম্ভ করে তখন কাটাটি যে, পৃথিবীর 
চৌম্বক শক্তির.টানে উত্তর দক্ষিণ-মুখী হইয়া! দড়াইবে তাহাতে আব্র 
বিচিন্র কি 2 

এখন প্রশ্ন হইতে পারে, আমাদের জলম্থল এবং শিলাকক্করময় 
ধরাখানিকে বৈজ্ঞানিকগণ যে, একট] বৃহৎ চুন্বক বলিয়! স্বীকার করিয়। 
লইলেন, তাহার মূলে কি কোন যুক্তি নাই? প্রাচীন ও আধুনিক 
বৈজ্ঞানিকগণ পৃথিবীর চুম্বকত্বের নানা প্রকার প্রমাণ দিয়া এই প্রশ্নটির 
উত্তর দিয়াছেন। আমর! এখানে কেবল আম্‌পিয়ার সাহেবের, প্রসিদ্ধ 
সিদ্ধান্তের উল্লেখ করিব। এটি বুঝিতে হইলে বিছ্যাৎ-প্রবাহ এবং 
-ুস্কক্ষেদ মধ্যে যে একটা অতি গুড় সম্বন্ধ আছে, তাহা মনে রাখা. 
আবশ্তক হইবে। 


৮ $ 
1. ৭৮ রি । 


চৌম্বক ঝটিকা? | ১৫৫ 


বিজ্ঞানজ্ঞ পাঠক অবশ্ঠই দেখিয়াছেন, লৌহদগ্ডের চারিদিকে তার 
জড়াইয়া, সেই তারের ভিতর দিয়া বিদ্যৎ-প্রবাহ চালাইতে থাকিলে, 
লৌহদগ্ড চুন্বকের গুণ প্রাপ্ত হয়। এই অবস্থার তাহার নিকট 
লৌহময় ক্ষুদ্র বস্ত রাখিলে, &ঁ তার জড়ানো লোহাটি সাধারণ চুম্বকের 
ন্যায় জিনিসটিকে সবলে আকর্ষণ করিতে থাকে । সাধারণ লৌহে এই 
চৌম্বক ধর্ম স্থায়ী হয় না। বিদ্যুৎ-প্রবাহ রোধ করিব! মাত্র, লৌহ- 
দণ্ডের চুত্বক-ধর্্ম নিমেষে লোপ পাইয়া যায়। 
বিছ্াৎ এবং চুম্বকত্বের পৃর্ববোস্ত সম্বন্ধটিকে অবলম্বন করিয়। 
আমৃপিয়ার সাহেব বলেন, পৃথিবীর উপর দিয়। পূর্ব হইতে পশ্চিম 
দিকে সর্বদাই এক বিদ্যুৎ প্রবাহ চলিতেছে । লোহার চারিদিকে . 
জড়ানো তারের বিদ্যুৎ যেমন লোহাকে চুম্বক করিয়। তোলে, এখানে 
তৃপুষ্ঠের সেই পশ্চিমবাহী প্রবাহ পৃথিবীকে একটা প্রকাণ্ড চুম্বক করিয়! 
তুলিতেছে। এই চুম্বকের ছুই প্রান্ত উত্তর এবং দক্ষিণ মেরুর সন্নিহিত 
প্রদ্দেশে রহিয়াছে ; কাজেই কোন চুত্ক-শলাকাকে ঝুলাইয়া রাখিলে 
সেই বৃহৎ চুন্বকের আকর্ষণে সেটিকে উত্তরদক্ষিণমুখী হইয়। থাকিতে 
হয়। ৃ 
আমৃপিয়ার সাহেবের পুর্বোক্ত সিদ্ধান্তটির সত্যতা সন্বস্ধে অনেক 
প্রমাণ পাওয়া যায়। . তাপষে বিদ্যুতের উৎপত্তি করে; তাহার শত 
শত পরীক্ষাপিদ্ধ প্রমাণ বর্তমান। সুতরাং হুর্য্য যখন ভৃপৃষ্ঠকে উত্তপ্ত 
করিতে করিতে পুর্ব হইতে পশ্চিম দিকে অগ্রসর হয়, তখন সেই তাপ- 
দ্বার] যে ভূতলে পৃর্বপশ্চিম-দ্রিগ.বাহী এক বিছ্যৎ-প্রবাহের উৎপত্তি 
হইবে তাহাতে আর বিঁচত্র কি? 
, পৃথিবীর সর্ধাংশে চৌম্বক শক্তির পরিমাপ সকল সময়ে এক দেখা 
যায় না। কেবল কয়েক বৎসরের জন্য ভূতলস্থ এক একটি নির্দি্টি্বক্র 
' রেখার ,উপরকার স্থানগুলিতে একই প্রকারের চুম্বক-শক্তি থাকে । 


১৫৬ প্রকৃতি-পরিচয় ৷ 


কিন্তু কালক্রমে ইহার এতই পরিবর্তন হয় যে, পূর্ববাপর পরিমাণের* 
মধ্যে কোনই সাদৃশ্ত দেখ যায় না। কৃর্ধ্য প্রতিদিন একই অক্ষাংশস্থ 
(1.900506) স্থানে সমভাবে তাপ বর্ষণ করে, কিন্তু স্থানীয় অবস্থা- 
ভেদ্দে সেই তাপই নান৷ স্থানে নান। প্রকার হইয়। ঈীাড়ায়। আধুনিক 
বৈজ্ঞানিকগণ নদী, সমুদ্র এবং মরু পর্বতাদির অবস্থানকেই এই বৈচি- 
আ্র্যের কারণ বলিয়! স্থির করিয়াছেন, এবং ইহারই উপরূ নির্ভর করিয়া 
বলিতেছেন, তাপের বৈধম্যে ভূতলপে যে বিছ্যুৎ-প্রবাহের পরিবর্তন 
হয়, তাহ] পৃথিবীর চৌম্বক শক্তিরও পরিবর্তন আনয়ন করে। 

পূর্বোক্ত সামঘ্নিক পরিবর্তন ছাড়া, ভূতলে প্রত্যেক স্থানেই চৌন্বক 
শক্তির একট। দৈনিক পরিবর্তনও দেখ! গিয়] থাকে । পৃথিবীর আহ্ছিক 
এবং বাধিক গতিতে, প্রত্যেক স্থানে সৌরতাপের যে পরিবর্তন হয়, 
তাহাই উহার কারণ বলিয়। স্থিরীকৃত হইয়াছে। 

পৃথিবীর চুম্বক-শক্তির পুর্কোক্ত পরিবর্তনগুলি কতকটা নিয়মান্ুগত। 
কোন এক নিদ্দিষ্ট কালে স্থানবিশেষে তাহার পরিমাণ কি হইয়া 
ধাড়াইবে, হিসাব করিয়! পূর্বে তাহার আভাস দেওয়] চলে। কিন্তু 
ইহ] ছাড়া চৌম্বক শক্তির যে এক আকস্মিক এবং অনিয়মিত পরিবর্তন 
দেখা যায়, তাহার কাল ও পরিমাণ গণন৷ করিয়। রাখ! যায় ন।। 
বিজ্ঞানের ভাষায় এই পরিবর্তনগুলিকেই চৌম্বক ঝটিকা বা 
11280600 56০17)5 বল! হইয়। থাকে । ইহাদের আবির্ভাবেুত্বক- 
শলাকাগুলি এত বিচিত্র রকমে বিচলিত হইতে আরম্ভ করে যে, 
তাহাদিগকে চৌন্বক ঝটিক। ব্যতীত আর কিছুই বলা যায় না। 
অকারণে বৈদ্যুতিক ঘণ্টা বাজাইয়া, টেলিগ্রাফের চৌম্বক ও বৈদ্যুতিক 
যন্ত্গুলিকে বিরু্ত করিয়া, এবং কম্পাসের কাটাকে বাকাইয়। এগুলি 
সত ঝড়ের ন্তায় এক ভীবণ ব্যাপার বাধাইয়া তোলে । টেলিগ্রাফের 
তারে হঠাঙ৬ এমন এক একটি বিছ্যুৎ-প্রবাহ আপনা হইতে ছুটিতে 


চৌন্বক ঝটিকা । ১৫৭ 


'আরম্ত করে যে, সিগ নলার প্রাণপণে চাবি টিপিয়াও সংবাদ আদান 
প্রদান করিতে পারে না! 


বড়বৃষ্টি এবং ভূমিকম্প প্রভৃতি যে সকল প্রাকৃতিক ব্যাপার 
অনিয়মিত বলিয়। প্রসিদ্ধ, আধুনিক বিজ্ঞানের সাহায্যে তাহাদের 
ংঘটনকালের*মধ্যে কোন সুনিদ্দিষ্ট নিয়ম আবিষ্কার করিতে পারা 
যায় নাই। কিন্তু এগুলির উৎপত্তির কারণ এখন আর কাহারে! 
নিকট অজ্ঞাত নাই। আশ্চর্য্যের বিষয়, কোন বৈজ্ঞানিকই অগ্তাপি 
চৌম্বক ঝটিকার উৎপত্তির কোন সুসঙ্গত কারণ দেখাইতে পারেন 
নাই। ভূতলের উপর দিয়া সর্বদাই যে পূর্বপশ্টিমমুখী বৈদ্যুতিক 
প্রবাহ চলিতেছে, তাহাই যখন চৌম্বক শক্তির কারণ, তখন সেই 
প্রবাহেরই কোন এক পরিবর্তন যে, চৌম্বক ঝটিকার উৎপত্তি করে, 
তাহা আমরা বুঝিতে পারি। কিন্তু এই প্রবাহ-পরিবর্তনের কারণট। 
যে কি, তাহা বহু চেষ্টাতেও অগ্ঠাপি জানা যায় নাই। মেরুসন্লিহিত 
প্রদেশে আরোরার (4১৮7০ ) উদয় হইলে, এবং কুর্্যমগ্ডুলে সৌর- 
কলঙ্ক (547. 51১০6 ) দ্বেখ! দিলে চৌম্বক ঝটিকার উৎপত্তি হয়। 
কিন্তু সৌরকলঙ্ক ও আরোরার সহিত চৌম্বক ঝটিকা যে ত্র সম্বন্ধ 
'আজও তাহার সন্ধান পাওয়া যায় নাই। 
নুপ্রসিঞ্চ হালির ধুমকেতুটি পঁচাত্তর বৎসরে কৃর্য্যপ্রদক্ষিণ শেব 
করিয়া ৯৯১০ সালের শীতের শেষে পৃথিবীর আকাশে উদ্দিত হইয়1-. 
ছিল। জনৈক বৈজ্ঞানিক বলিতেছেন, গত ২৫ শে সেপ্টেম্বরের 
চৌম্বক,বাটিকা সেই বৃহৎ ধৃযকেতুরই আগমন সুচনা করিয়াছিল । 


১৫৮ প্রকৃতি-পরিচয়। 

কিন্তু ধূমকেতুর সহিত বটিকার সম্বন্ধ কোথায় তাহ? তিনি নির্দেশ 
করেন নাই। এ বৎসরের ২৮ শে সেপ্টেম্বর মঙ্গলগ্রহ আমাদের 
পৃথিবীর অতি নিকটবর্তী হইয়াছিল। অনেকে এই জ্যোতিষিক 
ঘটনার্টিকে চৌম্বক ঝটিকার সহিত জড়াইতে চাহিতেছেন। বল 
বাছল্য এই সকল আনুমানিক ব্যাপারের উপর" কোন সিদ্ধান্ত দাড় 
করানে] চলে না। কাজেই বলিতে হয়, চৌম্বক ঝটিকার ন্যায় একটা 
সুষ্প&ট এবং সুপরিচিত প্রাকৃতিক ব্যাপার আজও অব্যাখ্যাত থাকিয়া, 
অধুনিক বৈজ্ঞানিক যুগের কলঙ্কস্বরূপ হইয়৷ রহিয়াছে! 


পৃথিবীর পরিণীম। 


কিছুদিন হইতে আধুনিক বৈজ্ঞানিকদিগের মনে একটা ভয়ানক 
আতঙ্ক আঁসিতেছে,_বুঝি বা বিশ্বের শক্তি ক্রমেই নিশ্চল ও অক্ষম 
হইয়া আসিতেছে । শক্তির ধ্বংস নাই বলিয়৷ আধুনিক বিজ্ঞানে 
যে একটা কথা*আছে, তাহা অতি সত্য । বিশ্বরচনাকালে বিধাতা 
ষেশ্রক্তি দিয়া তাহার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিরাছিলেন, কাহারে সাধ্য 
নাই তাহার অণুমাত্র ক্ষয় করে। তুমি একথণ্ড ইট. লইয়! দুরে 
ছু'ড়িয়া ফেলিলে। হয় তমনে করিলে, তুমি একটা শির সৃষ্টি 
করিয়া, তাহাদ্ারাই ইটখানিকে সচল করিয়া দ্রিলে। কিন্তু প্ররূত 
ব্যাপার তাহ] নয়, ব্রহ্াণ্ডের বিশাল শক্তিরাশির যে এক অতি ক্ষুত্র 
অংশ তুমি আহার্যযাদ্রির সহিত দ্রেহস্থ করিয়াছিলে, তোমার দেহ 
তাহাই ইষ্টকখণ্ডে প্রয়োগ করিয়াছিল। ইঞ্টক আবার সেই শক্তির 
কতক অংশ বাতাসের ধর্ষণে তাঁপ উৎপন্ন করাইয়া এবং মাটিতে 
আঘাত দিয়! তাহাকে একটু গরম করাইয়। নিশ্চল হইয়া গেল। 
সুতরাং ইট্‌ ছু'ড়িয়া তুমি যে শক্তিকে মিছামিছি নষ্ট করিলে বলিয়। 
মনে করিতেছ, সত্য কথ! বলিতে গেলে তাহা নষ্ট হইল ন1। বাতাস 
ও মাটিকে গরম করিয়৷ সেই শক্তিই আবার কতকগুলি নূতন কার্য 
নুরু করিয়া দিল। 

বলা বাহুল্য, & টিল-ছেণাড়া বিশ্বের বিচিত্র শক্তিলীলার একট? 
তুচ্ছ উদাহরণ । কিন্তু ম্বৃষ্টি, জন্মমৃত্যু ক্ষযবৃদ্ধি ইত্যাদি ব্রহ্গাণ্ডের 
খুব বড়-বড় কাজগুলাও এ টিল-ছেড়ার মতই চলিয়া থাকে। সকলেই 
বিশ্বের ভাগডার হইতে একএকটু শক্তি সংগ্রহ করিয়া, এব*ুহকেই 
নানাগ্রকারে পরিবপ্তিত করিয়া প্রকৃতির বিচিত্র লীল! দেখায়। 
ইহাতে লক্তির ব্যয় হয় বটে, কিন্তু ধ্বংস হয় না। এক আধার. 


১৬০ প্রকৃতি-পরিচয়। 


ত্যাগ করিয়া আধারাস্তরে পৃথগ.-আঁকারে আশ্রয়গ্রহণ করাই শক্তির . 
কাজ। বৈজ্ঞানিকগণ আশঙ্কা করিতেছেন, সম্ভবত দূর" “ভবিষ্যতে 
বিশ্বের এই শক্তিলীলার অবসান হইবে । : .  , 

আশঙ্কাটির কারণ কি, এখন আলোচনা করা যাউক। আমরা ' 
যখনি শক্তি আহরণ করিয়। তাহ দ্বারা কাজ করাইয়া! লই, শ্রক্তির 
অতি অল্প অংশই সেই কাজে ব্যগঘ়িত হয়, অবশিষ্টট নানাপ্রকারে 
তাপে পরিণত হইয়! পড়ে । মনে করা যাউক, কয়লা পোড়া ইয়। ও 
তাহার অন্তনিহিত শক্তিকে মুক্ত করিয়া, আমর! বেলগাড়ি চালাইতে 
যাইতেছি। এই শক্তির সমস্তটা কখনই গাড়ি চালাইবার কাজে 
ব্যদ্ধিত হইবে না। অধিকাংশই রেল ও চাকায় সঘর্ষণ করাইয়। ও 
নানাপ্রকার শবের তরঙ্গ তুলিয়া অনাবশ্তক তাপে পরিণত হইয়! 
পড়িবে। 

তাপ উৎপন্ন হইলে তাহাকে এক নিদিষ্ট স্থানে আবদ্ধ রাখ। বড় 
সহজ ব্যাপার নয়। পার্খের গীতল পদার্থকে গরম করিয়া সকলকে 
সমভাবে উদ্ণ রাখিবার জন্য তাপমাত্রেরই এক প্রবল চেষ্টা দেখ! 
যাক্স। জল যখন উচুস্থানে থাকে, কেবল তখনি নীচে আসিবার জন্ত 
তাহার চেষ্ট। হয়, এবং এই স্থুযোগে তাহার দ্বারা আমর! নানাপ্রকার 
কাজ করাইয়া লই। তাপের কার্য্যটাও অবিকল তদ্রপ,_এক স্থানে 
সঞ্চিত তাপের পরিমাণ 'যখন পার্বস্থ স্থানের তাপ অপেক্ষা! অধিক 
হয়, তখন সেই সঞ্চিত তাপ পার্খের শীতল পদার্থকে ণারম করিবার 
জন্য ছুটাছুটি আরম্ভ করে, এবং এই সুযোগে আমর। তাহা দ্বার! 
কান্ধ করাইয়া লই ; কারণ, সকলের উষ্ণতা সমান হইয়! ঈড়াইলে, 
তাপ্চলাচশ বন্ধ হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে তাপের কাজও রোধ ৪৪ 
যায়। 

বৈজ্ঞানিকগণ বলিতেছেন, জগতের প্রত্যেক চির 


পৃথিবীর পরিণাম । ১৬১ 


যে আবশ্তক ও অনাবপ্তক তাঁপ উৎপন্ন হইতেছে, তাহা সমগ্র বিশ্বটার 
উষ্ণতা সমান করিবার জন্ ব্যরিত হইয়া যাইতেছে । উচ্চস্থানের জল 
একবার নীচের সমতল ক্ষেত্রে নামিলে তাহা যেমন স্থির হইয়া ধাড়াইয়! 
থাকে, এবং কোনপ্রকার কাজ করে না, বিশ্বের তাগারস্থ শির 
অবস্থ। ক্রমে সেইপ্রকার হইয়] পাড়াইতেছে। যে শক্কিরাশি তাপাকার 
প্রাপ্ত হইয়? বৈশ্বের সমগ্র পদার্থকে সমোষ্ করিতে যাইতেছে, তাহাকে 
আমর! চিরদিনের জন্ত হারাইতেছি। তাহাকে উদ্ধার করিয়। কাজে 
লাগাইবার সত্যই আর কোন উপায়ই নাই। 

জলবামুর প্রবাহ, প্রাণী ও উত্ভিদের জন্মমৃত্যু, কলকারখানার 
কাজকর্ম প্রভৃতি সকল ব্যাপারেই প্রকৃতির সক্ষমশক্তির কিয়দংশ প্রতি 
মুহূর্তেই তাপে পরিণত হইয়। পূর্বোক্তপ্রকারে অক্ষমশক্তিতে পরিণত 
হইয়া পড়িতেছে। কিন্তু এদিকে প্রকৃতির শক্তির পরিমাণ অসীম । 
এজন্য তয় হইতেছে।__বিশ্বকে সমোষ্চ করিবার জন্য সক্ষমশক্তি কণাক় 
কণায় ক্ষয় পাইয়া যেদিন প্ররুতির শক্তিভাগারকে শূন্য করিয়া! দিবে, 
তখন বিশ্বের আর কোন বৈচিত্র্যই থাকিবে না। সমগ্র শক্তিরাশি 
একমাত্র তাপেই পরিণত হইয় ব্রহ্গাওস্থ সমস্ত পদার্কে সমোষ 
করিয়া রাখিবে, এবং সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র সষ্টি নিশ্চল ও মৃতপ্রায় হইয়! 
পড়িবে ; শক্তিসম্পন্ন হইয়াও প্রতি তখন শক্তিহীন হইয়া ঈাড়াইবে। 

শরথন পাঠক ছিজ্ঞাপা করিতে পারেন, বৈজ্ঞানিকদিগের পুর্বোক্ 
'আশঙ্কাটি কি প্রকৃত? ব্রহ্গা্ড কালে সমোঞ্ হইবে নিশ্চিত, কিন্তু 
তাহাতে কি সত্যই প্রান্কৃতিক কার্ধ্যগুলি বদ্ধ হইয়1 যাইবে ? 

এই সকল প্রশ্নের উত্তরে বল যাইতে পারে, আধুনিক বৈজ্ঞানিক- 
পাণ বহু পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষান় তাপের কার্য্যসম্বন্ধে যে কয়েকটি সাধারণ 
নিয়ম (0,9৮5 ০£16107)0-090207105 ) আবিষ্কার করিকাছেস, তাহ। 


সত্য হইলে বলিতে হয়, বৈজ্ঞানিকদিগের আশঙ্কা নিতান্ত অমূলক নয় ॥ 
১১ 


১৬২ প্রকৃতি-পরিচয়। 


ইহার! তাপের কাধ্য পরীক্ষা! করিয়! দেখিয়াছেন, কোন জিনিসের 
সর্ধাংশের উষ্ণতা একই হইলে, ইহার এক অংশের তাপ. কখনই 
আপনা হইতে অপর অংশে আসিয়। সঞ্চিত হইতে পারে না। এ 
অবস্থায় তাপচলাচল সম্পূর্ণ লোপ পায়। কাজেই এখানে সেই তাপ- 
দ্বারা কোন কাজ পাইবার সম্ভাবন। থাকে না, পাইতে হইলে বাহির' 
হইতে কোনপ্রকার শক্তি পদার্থের উপর প্রয়োগ কনা আবশ্ঠক: 
হয়। * 

আমর! পূর্বেই বলিয়াছি, নান! পদার্থের ভিতরকার শক্তির পার্থ- 
ক্যই প্রাক্কৃতিক বৈচিত্র্যের মূলকারণ। কোন জিনিস অধিকপরিমাণে 
শক্তি আহরণ করিয়1, যখন অক্পশক্তিসম্পন্ন অপর পদার্থের উপর 
তাহার প্রভাব দেখাইতে আরম্ভ করে, আমর। তখনি একএকটি প্রাক- 
তিক ঘটন। দেখি । সুতরাং কালক্রমে প্রাকৃতিক সমগ্রশক্তি সমভাবে 
বিতরিত হইয়া, যখন পদার্থমান্রকেই সমোষ্ করিবে, তখন সেই 
শক্তিতে আর কোন কাজই হইবে না । কাজ করাইয়া লইতে হইলে, 
তাহার উপর আবার কোন শক্তিপ্রয়োগ আবশুক কিন্তু এ অবস্থায়; 
কণামাত্র শক্তি বাহিরে থাকিবে না, সকলই তাপে পরিণত হইয়] 
বিশ্বের সর্বাঙ্গে সমভাবে অবস্থান করিবে। সুতরাং তাপ ও তাহার 
'কার্যের পূর্ববর্ণিত নিয়মটির (71105 5600100 19৮7 01 01761770- 
17817105 ) উপর বিশ্বীস্ন করিলে বলিতে হয়, দুর. ভবিষ্যতে বিশ্বের 
সমগ্র শক্তিকে তাপাকারে দ্রেহস্থ করিয় প্রকৃতি নিশ্চয়ই নিশল ও. 
মৃতপ্রায় হইয়! পড়িবে । 

সমোঞ্ পদার্থের তাঁপদ্বার! কাজ করাইতৈ হইলে যে বাহিরের 
শক্তি একান্ত, আবশ্ুরু,সুবিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ক্লার্ক-য্যাক্স্ওয়েল্‌ সাহবক 
তাহা স্বীকার করিতে চাহেন. নাই। আবদ্ধ পাত্রে কোন বায়বীক্ক, 
মল্র দেবার রন 





পৃথিবীর পরিণাম । ১৬৩ 


'পদার্থ রাখিয়া তাপ দিলে, তাপের বৃদ্ধির সহিত তাহার চাপের 
মাত্রাও বৃদ্ধি পায় । এই চাপবদ্ধির কারণ-প্রসঙ্গে বৈজ্ঞানিকগণ একটি 
সিদ্ধান্ত (70760 00500 ০? 55599 ) খাড়া করিয়াছেন । 

ইহা হইতে জানা যায়, বায়বীয় পদার্থের অপুগুলি সর্বদাই ভীম- 
বেগে ছুটাছুটি করে, এবং আবদ্ধ হইয়া! পড়িলে পরম্পরকে ধাক্কা দিয়া 
ও পাত্রের গায় আঘাত করিয়া একট] চাপের হৃষ্টি করিতে থাকে 
ইহাই বায়বীয় পদার্থের চাপ। তাপের মাত্র বৃদ্ধি করিলে ধু আণ- 
বিক বেগের পরিমাণও বৃদ্ধি পাঁয়, কাজেই তখন ধান্ধাগুলিও খুব 
প্রচগ্ভাবে চলিতে থাকে, ও সঙ্গে সঙ্গে চাপও অধিক হইয়] দীড়ায়। 
হিসাব করিলে দেখা যায়, নির্দিষ্ট উষ্ণতায় বায়বীয় পদার্থের ক্মধুর 
গতি গড়পড়-তাক্ ঠিক একই থাকে, কিন্তু প্রত্যেক অণুর গতি পরীক্ষা? 
করিলে কাহারে। গতি কম ও কাহারে বেশী হইতে দেখা যায় ! 

সমোঞ্চ বায়বীক্ পদার্থের অণুগুলিকে এইপ্রকারে বিবিধ গতিতে 
চলিতে দেখিয়া সমোষ্ করিলেই যে সেই তাপ অক্ষম হইয়া গেল 
তাহা ম্যাক্স্ওয়েল সাহেব স্বীকার করিতে পারেন নাই। তিনি 
বলিয়াছিলেন, সমোষ বায়বীয় পদার্থ হইতে ভ্রতগামী অণুগুলি 
যদি পৃথক হইয়া দীড়ায়, তবে নিশ্চয়ই ছুইদল বিচ্ছিন্ন অণুরাশির 
মধ্যে ক্রুতগামীর দ্বারা কিছু কাজ করিয়া লওয়! যাইতে পারে। 
সুতর্শং সমোষ্পদার্থস্থ শক্তি যে একবারে অক্ষম, তাহা! বল! যায় না। 

ক্লার্ক-ম্যাক্সৃওয়েল. সাহেবের পূর্বোকজ্ঞ সুযুক্তিপূর্ণ প্রতিবাদটিকে 
সকলেই যথার্থ বিয়া অবনতমস্তকে স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন । 
কিন্তু কেবল বায়বীয় পাঁদার্থের অতি শুক লক্ষ লক্ষ অণুর গতি লইয়া 
যব সিদ্ধান্তের প্রতিষ্ঠা, তাহা প্রক্কতির .বৃহণ বৃহত্বকার্ধ্যে খাটিবে কি 
না) এবং কোন চতুরশিল্পী এ সিদ্ধান্ত অনুসারে কাজ করাইীর জন্ত 
ষন্ত্রনির্শীণে সক্ষম হইবে কি নাঃ £সে বিষয়ে ঘোর সন্দেহ আছে?" 


১৬৪ প্রকৃতি-পরিচয় । 


কাজেই য্যাক্স্ওয়েল. সাহেবের প্রতিবাদসন্ত্েও জগতের ভয়াবহ 
পরিণামের আশঙ্ক। অক্ষুঞ রহিয়! গিয়াছিল। 

ইউরেনিয়ম্‌ ও রেডিয়ম্‌ প্রভৃতি কয়েকটি ধাতুর বিয়োগ ও 
তেজোনির্গমন (90102005109) আবিষ্কার হওয়ার পর, পদার্থতত্বের 
উপর যে এক নূতন আলোক আসিয়। পড়িয়াছে, তাহার কথ! পাঠক 
অবশ্তই শুনিয়াছেন। এই সকল আবিষ্কার হইতে জানা গেছে, 
পদার্থমাত্রই বিয়োগধন্মী ও তেজোনির্গমনক্ষম । অর্থাৎ হাইড্রোজেন, 
অক্সিজেন্, লৌহ, তাত্র, সীসক প্রসৃতিকে ঘে আমরা মুল জড়পদার্থ 
বলিয়া আসিতে ছিলাম, তাহারা যূলপদার্থ নয়। সকলেই ইলেক্ট ন্‌- 
(160০2 ) নামক এক অতি সুক্ পদার্থ ত্যাগ করিয়া বিয়োগ 
প্রাপ্ত হইতেছে, এবং যে শক্তিতে ইলেক্টন্গুলি জোটু বাধিয়৷ নানা 
পদার্থের উৎপত্তি করিয়াছিল, তাহাও বিয়োগকালে তাপাকারে 
প্রকাশ হইয়। পড়িতেছে। এই ব্যাপারে বৈজ্ঞানিকদ্দিগের মনে 
আর এক নুতন আশঙ্কার সঞ্চার হইয়াছে। সকলে ভাবিতেছেন, 
বুঝি দূর ভবিষ্যতে সমগ্র বিশ্বটা জড়ের মূল উপাদান সেই ইলেক্, নে 
পরিণত হুইয়। যায়। 

এই আশঙ্কার সঞ্চার হইলে বৈজ্ঞানিকগণের মনে হইয়াছিল, গুরু- 
ভারবিশিষ্ট পদার্থ যেমন শক্তিত্যাগ করিয়া ইলেকনে বিযুক্ত হইয়া 
পড়িতেছে, সেইপ্রকার এ বিচ্ছিন্ন ইলেক্ট,ন্গুলি সেই পরিত্যক্ত শক্তি 
আহরণ করিয়! নুতন পদার্থ উৎপন্ন করিতে পারে না কি? 
অনুসন্ধান আরম্ত হইয়াছিল, এবং সম্প্রৃতি বিয়োগজাত ইলেক্ট টুন 
হইতে পদার্থের পুনর্গঠনের সম্ভাবন৷ দেখা গিয়াছে । 

' পাঠক অবস্থাই জানেন, রশ্মিনির্ববাচনযন্ত্র (97১০০৮:০95০019০) সাহাবে্যে 
ছি, ৃবিবর্ডা নক্ষব্রজগতেরও খবর আমরা ঘরে বসিয়৷ জানিতে . 
পারি । জ্যোতিষ্কগুলির প্রাকৃতিক অবস্থ। কি প্রকার এবং তাহাতে 


পৃথিবীর পরিণাম । ১৬৫ 


কোন্‌ কোন্‌ পদার্থ 'প্রজলিত হইতেছে, এ যন্্রত্বারা তাহা ম্প্ 
ধরা পড়ে। অনেক নীহারিকাময় জ্যোতিষ / 13)918৩ ) 
পর্যবেক্ষণ করিয়া দেখা গিয়াছে, সেগুলির জটিল উপাদান তাপ 
সাহায্যে বিযুক্ত হইয়া পড়িল, যন্ত্রে কতকগুলি সরল পদার্থের 
লক্ষণ প্রকাশ হইয়া পড়ে এবং কালক্রমে তাহাই শীতল হুইয়। 
পড়িলে নানা জটিলপদার্থের চিহ্ব দেখা যায়। সুতরাং এখানে 
কতকগুলি মৌণিক-জড়পদার্থ একবার বিষুক্ত হইয়! সেই বিয়লোগ- 
জাতপদার্থ হইতে যে আবার নান! মৌলিকপদার্থের উৎপত্তি করে, 
এ কথা স্বীকার করিতেই হয়। এই ব্যাপার ছাড়! সুবিখ্যাত 
বসারনবিদ র্যাম্জে (91 ড1]11210 [২2158 ) সাহেব কয়েকটি 
পরীক্ষায় মৌলিক পদার্থকে স্পষ্ট পদার্থাস্তরে পরিবর্তিত হইতে 
দেখিয়াছেন। 

এখন প্রশ্ন হইতে পারে, তবে কি সত্যই বিশ্বের উপাদানের 
বিয়োগের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের পুনর্গঠন চলিতেছে? সত্য হইলে 
বলিতে হয়,__বিশ্বস্থ পদার্থ সমোঞ্ হইয়া আর হৃষ্টিনাশ করিতে 
পারিবে না। কিন্তু প্রশ্নটির স্পষ্ট উত্তর কোন বৈজ্ঞানিকই অগ্ঠাপি 
দিতে পারেন নাই। জ্যোতিক্ষপধ্যবেক্ষণ ও অধ্যাপক র্যাম্জের 
পরীক্ষায় পদার্থের পুনর্গঠনের আভাসমাত্র পাওয়া গিয়াছে, ইহার 
উপর নির্ভর করিয়া এখন স্পষ্ট উত্তর দেওয়া অসম্ভব । সযোষ্পদার্থস্থ 
শক্তির কার্যক্ষমতার কথা ক্লাক-ম্যাকৃসওয়েল সাহেব বলিয়াছেন সত্য, 
কিন্ত সেটি এত অপরীক্ষিত ব্যাপার যে, তাহার উপর নির্ভর করিয়াও 
কোন কথা বল! চলে না। কাজেই এই প্রশ্নের নুমীমাংসার জন্ত 
কিছুদিন কোন-এক ভবিষ্য আবিষ্কারের প্রতীক্ষ1-কলি. ধাকিতে 
হুইবে। প্রতীক্ষাকাল প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে । মহাবিষ্কারটির 
ছায়। 'দেখ। দিয়াছে, শীপ্রই তাহার সুস্পষ্ট পূর্ণযুত্তি দেখ! যাইবে । 


১৬৬ প্রকৃতি-পরিচয় । 
যে সকল মহাসত্যের সাক্ষাৎ পাইয়া আমাদের অতি প্রাচীন খবিরা 
বলিয়াছিলেন-_ 
“ত্রন্মৈবেদং সর্ববয্” 
“আধ্মৈবেদং সর্ববমূ" 
আজ বহুসহজ্রবৎসর পরে হয় ত পাশ্চাত্যপপ্ডিতগণ বিজ্ঞনালোকে 
সেই সত্যকে দেখিয়া বলিবেন, জগতের ত্টা যেমন*অনস্ত এবং 
জবামৃত্যুরহিত, তাহার স্ষ্টিও সেই-সকল-গুণসম্পন্ন । 
এইত গেল পৃথিবীর শ্বাভাবিক মৃত্যুর কথা । এখন শীঘ্র ইহার কোন 
অপমৃত্যুর সম্ভতাবন। আছে কিনা আলোচনা! করা যাউক। মানুষের 
অপমৃত্যুর কাল যেমন ডাক্তার কবিরাজ নাড়ী দেখিয়৷ বলিতে পারেন 
না, সেইপ্রকার বৈজ্ঞানিকের নিকট পুথিবীর অপমৃত্যুর খবর পাওয়া 
যায় না। প্রাচীন জ্যোতিষিগণ ধূমকেতুর ধাক। ইত্যাদির উল্লেখ করিয়। 
বথেষ্ট বিভীধষিক। দেখাইয়াছিলেন। কিন্তু এখন আর সে কথায় 
ভয় পাইবার কারণ নাই। ধূমকেতু নিজেই এমন লঘু যে, তাহ! 
সংঘর্ষণে পৃথিবীয় অপমৃত্যুর সম্ভাবনা নাই। অপমৃত্যুর ভয় যাহাদের 
অধিক, ডাক্তার কবিরাজের নিকট ন। গিয়া! তাহার! দৈবজ্ঞের নিকট 
কর-কোঠী দেখাইয়! শান্তি স্বস্তয়নের ব্যবস্থাকরে। পৃথিবীর অপমৃত্যু 
সন্বদ্ধে পুরাণকার দৈবজ্ঞ ঠাকুরগণ কি বলেন এখন আলোচ্য । 
আমাদের অতি প্রাচীন ইতিহাস মহাভারত গ্রন্থে বর্ণিত আছে £__ 
“ততে৷ দিনকরৈদীপত্তৈঃ সপ্ততির্মন্ুজাধিপ | ॥, 
পীয়তে সলিলং সর্ধং সমুদ্রেধু সরিৎস্ুচ ॥ 
ঘচ্চ কান্ঠং তৃণধশপি শুল্কং চান্দ্রঞ্চভারত |. 
্পর্বই -তত্তন্মসাড়ৃতং দৃশ্ততে ভারতর্যত & 
ততঃ সম্বর্তকে! বহির্বানুনা সহ ভারত । " 
লোকমাবিশতে,পূর্বমাদিত্যৈরপশোবধিত।॥ 


পৃথিবীর পরিণাম । ১৬৭ 


ততঃ স পৃথিবীং ভিত্ব। প্রবিশ্ত চ রূসাতলম্‌। 
দেবদানবধক্ষাণাম্‌ ভয়ং জনয়তে মহৎ ॥ 
নিদহন্লাগলোকঞ্চ যচ্চকিঞ্চিৎ ক্ষিতাবিহ। 
অধস্তাৎ পৃথিবীপাল সর্ধংনাশয়তে ক্ষণাৎ্ ॥ 
মহাভারত, বনপর্্ । ১৮৮ অধ্যায় । ৬৫--৭১ শ্লোক । 
অর্থাৎ তারপর (প্রলয় কালে) দীপ্ত সাতটি হুর্যায নদী ও সমুদ্র- 
সমূহের সমন্ত জল শোষণ করিয়া লইবে। আর্দ্র ও শুষ্ক সমস্ত তৃণই 
তক্মীভূত হইয়া পড়িবে এবং তৎসহ সপ্তক্থ্য্য ত্বারা শুদ্ক পুথিবীতে 
সংবর্তক নামক অগ্নি বায়ুর সহিত উপস্থিত হইয় পাতালে প্রবেশ 
করিবে । ইহা দেবদানব-যক্ষগণের মহৎ ভয়ের কারণ হইবে । এই 
অগ্নিই নাগলোক ও পৃথিবীর অধঃস্থিত দ্রব্য সমুদায় ও অপর পদার্থ 
মাত্রকেই ধ্বংশ করিয়া! ফেলিবে। 
খ্রষ্টানদিগের ধর্ম গ্রন্থ বাইবেলে লিখিত আছে $-_ 
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1151)6 01 076 5500) 20112176091 676 52 91)91109 5৪৮৪০1৫ 
5 002 1191760158৬ 0955 2 16097 €০ 1070. 19177096 
005 01520 91115 70500015) 21501052160] 06 50০100০1 0617 
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- [52181) (01১29) 39) ৮- 26) 
অর্থাৎ,_সেই প্রলয়দিনে চন্দ্রালোক হৃর্্যালোকের ন্যায় উজ্জল. 
হইবে এবং হুর্্যালোক সাতদিনের একত্রীভূত আলোকের ন্ডায় 
সাতগুণ উজ্জ্বল হইবে । 
*  পুর্ব্ব ও পশ্চিম দেশীয় দুইথানি অতি প্রাচীন্জ গৃস্গে পৃথিবীর পরিপাষ 
সন্বন্ধীয় উক্তির এই প্রকার এঁক্য বড় বিন্ময়কর | | 
* এখন প্রশ্ন হইতে পারে, মহাপ্রলয় সম্বন্ধে খধিগণ যে ভবিবাদৃ- 


১৬৮ প্রকৃতি-পরিচয় । 


বাণী করিয়। গিয়াছেন। তাহ! কি বিজ্ঞানসম্মত ? একদল লোক 
বলেন, দৈববলে বলীয়ান্‌ খবির অত্রাস্ত।. সুতরাং পৃথিবীর ধ্বংশ 
যে শাস্ত্রোক্ত প্রকারেই হইবে তাহ। নিঃসন্দেহ। আমরা এই শ্রেণীর 
লোকের যুক্তিতর্কের উপর কোনও কথ! বলিব না। যে একদল লোঁক 
বিজ্ঞানসাহায্যে পুর্বোল্লিধিত প্রাচীন উক্তিগুলির সত্যতা প্রতিপন্ন 
করিতে চাহেন, তাহাদের কথাই বর্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়। 

এ সম্বন্ধে শেষোক্ত সম্প্রদায়ে ছুইটি মতবাদের প্রচলন দেখা যায়। 
কতকের মতে; তূ-গর্ভনিহিত তাপই পৃথিবীর ধ্বংশের কারণ হইবে। 
অর্থাৎ পৃথিবী নিজের তাপেই ভম্বীভূত হইয়! পুর্োক্ত প্রাচীন 
বাক্যের সাফল্য দেখাইবে। বলাবাঞ্ল্য এই সিদ্ধান্তটিকে কোনক্রমে 
বিজ্ঞানসম্মত বল1 যায় ন। ভূ-গর্ভের তাপ যে, ক্রমেই হাস হইয়! 
আসিতেছে তাহার প্রমাণের অতাব নাই । কাজেই সেই ক্ষীয়মাণ 
তাপদ্বার1 অতি দুর ভবিষ্যতে পৃথিবীর আকম্মিক ধ্বংশসম্ভীবনা, 
কোনে! বৈজ্ঞানিকেরই কল্পনার স্থান পাওয়। উচিত নয়। এ দলের 
অপর বৈজ্ঞানিকের1 বলেন, যে হূর্ধ্য হইতে পৃথিবীর উৎপত্তি হইয়াছে, 
সেই হুর্য্যই অকল্মাৎ প্রজ্জলিত হইয়া পৃথিবীর লয় সাধন করিবে । 
কথাটা! আলোচ্য বটে। 

হুর্য্য অকন্মাৎ উজ্জলতর হইয়। পৃথিবীকে ধ্বংশ করিবে নিলে 
সৌরাকাশে প্রায় প্রতি বংসরেই যে প্রবল বটিকাবর্ড উঠিয়া সৌর 
ক্লঙ্কাদির উৎপত্তি করে, তাহারি কথা আমাদের মনে, আসিয়! 
পড়ে। এই সকল ঝটিকাবর্ত যে খুব বৃহৎ ও ভয়ঙ্কর ব্যাপার 
তাহাতে আর সন্দেহ নাই। লক্ষ লক্ষ মাইলদুরে থাকিয়াও আমর 
. ইহাদের প্রভাব কুক্িঞ্-পারি | কিন্তু যাহাতে পৃথিবী হঠাৎ ধ্বংশ, 
_ হইতে পারে, এপ্রকার সৌরোৎপাতের একটু লক্ষণও আমরা দেখিতে 
পাই নাই। সুতরাং হুর্য্যকর্তৃক পৃথিবীর ধ্বংশসম্তাবন। থাকিলে, 


পৃথিবীর পরিণাম । ১৬৯ 


তাহার আভ্যন্তরীণ অগ্নি দ্বারা যে সে কার্য্য কোনক্রমে সম্পন্ন 
হইবে না তাহা আমর। বেশ বুঝিতে পাবি। হৃর্যযের আকম্বিক 
গ্রজ্জলনের জন্য বহিঃস্থ কোন জ্যোতিষ্ষের সহিত ইহার সংঘর্ষ একান্ত 
আবশ্তুক। ইহ ছাড়ী অপর কোন উপায়ে পৃথিবীকে ধ্বংশ করিবার 
উপযোগী তাপ ্ুর্য্যমগুলে জন্মাইতে পারে ন1। 

নূতন নক্ষত্রের আকম্মিক আবির্ভাব জ্যোতিঃশান্ত্রের ইতিহাসে 
অভিনব ব্যাপার নয়। কয়েক বৎসর অতীত হইল, বৃষরাশির 
নিকটবর্তী পার্সিযুস্‌ (655৩9 ) রাশিতে জ্যোতির্বিদ্গণ এ প্রকার 
একটি নূতন নক্ষত্রের প্রজ্জলন দেখিয়াছিলেন, এবং কোন ছুইটি. 
অনুজ্জলল জ্যোতিক্কের সংঘর্ষে এই অগ্নিকাও উপস্থিত হইয়াছিল বলিয়া! 
ইহার] সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন । সুতরাং আমাদের হু্য এ প্রকার 
কোনও জ্যোতিক্ষের ধাকা পাইয়। জলিয়া উঠিতে পারে না৷ কি? 

এই প্রশ্নটির উত্তর দেওয়া সহজ নর়। আমাদের পরিচিত 
নক্ষত্রগুলি সৌরজগৎ হইতে এত অধিক দূরে অবস্থিত যে, অতি 
দ্রুতবেগে ধাবিত হইলেও হাজার হাজার বৎসর অতিবাহন না! 
করিয়! সু্য নিকটতম তারকাটির কাছে উপস্থিত হইতে পারে ন1। 

দ্ক্ষিণাকাশের সেপ্টারস্‌ (0570885) রাশির একটি নক্ষত্রকে 
জ্যোতিষিগণ আমাদের নিকটতম তারক বলিয়া থাকেন। হিসাব 
করিয়া দেখা গিয়াছে, হ্র্্য যদি প্রতি সেকেণ্ডে দশ মাইল বেগে 
ছুটিয়া আত্নাদের সেই নিকটতম প্রতিবেশীর দিকে অগ্রসর হয়, 
তবে পথিমধ্যে প্রা আনী হাজার বৎসর কাটিয়া যাইার সম্ভাবন!। 
সুতরাং আশী হাজার বৎসর পরে সুধ্যের সহিত কোন নক্ষত্রের 
সংঘর্ষ হইবে কি না, তাহ] এখন আলোচন। "পণ কলিলেও চলিতে 
পারে। ছুই চারি হাজার বৎসরের মধ্যে সৌরজগতের কোনও, 
বিপদ ঙ্গাছে কি নাঃ তাহাই প্রথমে আমাদের আলোচ্য 


১৭৩ প্রকৃতি-পরিচয় । 


জ্যোতিষিগণ বলেন, আমরা রাত্রিকালে নগ্ন চক্ষু বার] ব! দ্বরবীন্‌ 
সাহায্যে যে সকল নক্ষত্র দেখিতে পাই, তাহা ছাড়া আর এক জাতীয় 
তারকা সর্বদাই আকাশের নান৷ স্থানে বিচরণ করিয়। বেড়ায়। 
আকার প্রকারে আমাদের পরিচিত নক্ষত্রগুলির সহিত ইহাদের 
বিশেষ কোন অনৈক্য নাই। বহুকাল তাপালোক বিকিরণ করিয়। 
অন্ুজ্জল হইয়। পড়ায় ইহাদ্দিগকে আমর দেখিতে পথই ন। মাত্র । 
সুতরাং এখন প্রশ্ন হইতে পারে, এ প্রকার কোনও নিকটবর্তী 
অনুজ্জল নক্ষত্রের সংঘর্ষণে হৃূর্য্য কি প্রজ্লিত হইয়৷ উঠিতে পারে না? 
ইহার উত্তরে আধুনিক জ্যোতিষিগণি বলিতেছেন,_যদি কোন 
সময়ে হৃূর্ষ্ের তাপাধিক্যে পৃধিবীর ধ্বংশ সম্ভবপর হয়ঃ তবে আমাদের 
দৃষ্টিবহিভূতি কোন অনুজ্জল তারকার সংঘর্ষেই তাহ! সংঘটিত হুইবে। 
বৃহস্পতি শনি ইত্যাদি গ্রহ যেমন তাহাদের ক্ষুত্র উপগ্রহ গুলিকে 
সঙ্গে করিয়৷ আকাশের একদিক লক্ষ্য করিয়]! ছুটিয়া চলিয়াছে, 
হুর্যযও সেই প্রকার সমস্ত সৌরপরিবারকে সঙ্গে লইয়া, আকাশের 
একদিক লক্ষ্য করিয়। ছুটিয়াছে। হুর্য্যের এই স্বকীয় গতি আবিষ্কৃত 
হওয়ার পর, গতির দিক্‌ লইয়া পণ্ডিতসমাজে কিছুদিন তর্ক বিতর্ক 
চলিয়াছিল। সম্প্রতি তরঘ্শ্বের অবসান হইয়াছে এবং সকলেই 
একবাক্যে বলিতেছেন, সৌরজগৎ প্রতি সেকেণ্ডে দশ মাইল বেগে 
লাইর1 (].79) রাশিস্থ, অভিজিৎ (0529) নক্ষতরকে লক্ষ্য করিয়া 
ছুটিয়া চলিয়াছে। সুতরাং গুর্য্যও অভিজিৎ নক্ষত্রের মধ্যবর্তা স্থানে 
কোনও অনুজ্ছল মৃত নক্ষত্র সৌরজগতের গতিরোধ করিয়! ঈাড়াইলে, 
উভয়ের সংঘর্ষণে ষে একট! বিকট অগ্নিকাণ্ড উপস্থিত হইবে, তাহাতে 
আর আশ্চর্য্য 4৮৮ 

অধ্যাপক্‌ গোর্‌ (1. চু. 0075) একজন খ্যাতনামা ইংরাঁজ 
জ্যোতিষী। ভবিষ্যতে হৃর্য্যের সহিত কোনও অনুজ্দল নক্ষত্রের 


পৃথিবীর পরিণাম। ১৭১ 


 সংঘর্ষণ নিতান্ত অসম্ভব নয় ভাবিয়া, তিনি এ সন্বন্ধে গণনা আরস্ত 
করিয়াছিলেন, এবং সম্প্রতি তাহার ফল প্রকাশ করিয়াছেন। হ্য্য 
ও অভিজিৎ নক্ষত্রের মধ্যবর্তী কোনও স্থানে হৃ্যের স্টায় বৃহৎ ও 
গতিশীল একটি অনুজ্জল নক্ষত্রের অস্তিত্ব কল্পনা করিয়া গণন1! কর 
হইয়াছিল। হিসাবে দেখ! গেল, এ কাল্পনিক নক্ষত্র ও হুষ্যের পরস্পর 
ব্যবধান একশত পঞ্চাশ কোটি মাইল না হইলে, আমরা পৃথিবী 
হইতে নক্ষত্রটির অস্তিত্ব পর্য্যস্ত জানিতে পারিব না। এই ব্যবধানে 
এটি হুর্যের আলোকে আলোকিত হইয়া, একটি নবম শ্রেণীর 
তারকার ম্যায় আমাদিগকে দেখা দ্রিবে। 

ছুইটী গতিশীল পদার্থ পরম্পরের নিকটবর্তী হইতে আরম্ভ করিলে, 
মহাকর্ষণের নিয়মান্ুপারে তাহাদের বেগ দ্রুততর হইয়া! আসে। গতি- 
বিজ্ঞানের এই নিয্নম অবলম্বনে হিসাব করিয়া! দেখা গিয়াছ, হুর্যয ও 
সেই কল্পিত নক্ষত্রের ব্যবধান দেড়শত কোটি মাইল হইতে ছয় কোটি 
মাইলে পরিণত হইতে প্রায় বারে! বৎসর অতিবাহিত হইবে, এবং 
সেই সময়ে নক্ষত্রটীকে আমর পঞ্চম শ্রেণীর তারকার ন্যায় উজ্জ্বল 
দেখিতে থাকিবে। পঞ্চমশ্রেণীর নক্ষত্র খুব উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক নয় 
সুতরাং সুর্য্যের এত নিকটে আসিয়াও সেটি অবৈজ্ঞানিক জনসাধা- 
রণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারিবে না। কিন্তু ইহার পর ব্যবধান 
এত ভ্রুত কষিতে আরম্ভ করিবে যে, পব্রবর্জা চারি বৎসরের [মধ্যে 
নক্ষত্রটি বৃহুদ্পতির কক্ষার নিকটবর্ভাঁ হইয়া উজ্জর্পতায় দুইটী শুক্র ও 
চারিটী বৃহস্পতির সমকক্ষ হইয়। ফ্াড়াইবে। দ্বিতীয় চন্দ্রের স্তাঁয় 
ইহাকে আকাশে উদ্দিত দেখিয়া এই সময়ে ধরাবাসী-মাত্রেরই বিশ্থিত 
হইবার সম্ভাবনা। টি 

ইহার পর সৌরজগৎ কি প্রকার বেগে সংহারক নক্ষত্রটির 


১৭২ প্রকৃতি-পরিচয়। 


নিকটবর্তী হইতে আস্ত করিবে, গোর্‌ সাহেব তাহারো হিসাব করিয়া 
ছেন। এই গণনায় দেখা যায়, ৫১ দিনে পুধিবীর কক্ষ। অতিক্রম করিয়া 
পরবর্তী অষ্টাহের মধ্যে সেটী এত প্রবলবেগে হৃর্য্যে আসিয়] ধাক্কা দিবে 
যে, সেই সংঘর্ষজাত তাপ দ্বারা সৌরজগৎ মুহূর্তে এক নীহারিকায় 
পর্যবসিত হই! পড়িবে । 

এখন প্রশ্ন হইতে পারে, সুর্যের উপর পড়িবার পুর্বে সংহারক 
নক্ষত্রটি যখন ভূ-কক্ষার নিকটবর্তী হইবে, তখন ইহার টানে পৃথিবীর 
কোনও অনিষ্ট হইতে পারে কিনা । গোর্‌ সাহেব এ সন্বদ্ধেও পৃথক 
গণন! করিয়াছেন। ইহা হইতে দেখা যায়, নক্ষত্রটি যদি সুর্যের 
গস্তব্য পথ ধরিয়া কোন বতসরের ২১ জুন তারিখে ভূ-কক্ষার নিকটবর্তী 
হয়, তাহ হইলে সুর্যের উপর পড়িবার পূর্বেই নক্ষত্রটি দ্বার! পৃথিবীর 
ধংশ নিশ্চিত । এই অবস্থায় তারকাটি এত জোরে পৃথিবীকে টান'- 
টানি করিতে থাকিবে যে, হুধ্য কোন ক্রমেই সেই টান্‌ সাম্লাইতে 
পারিবে না। নক্ষত্র বক্র গতিতে সৌরজগতে প্রবেশ করিলে, 
আমাদের পৃথিবীর অবস্থা কিপ্রকার হওয়া সম্ভাবনা, গোর সাহেবের 
গণন। দৃষ্টে তাহাও জানা যায়। এই গণনার নাক্ষাত্রিক সংঘর্ষণ হইতে 
সূর্য্যের মুক্তির সম্ভাবনা দেখ! যার, কিন্তু তাহাতে আমাদের ক্ষুদ্র 
পৃথিবীটি যে নিরাপদ থাকিতে পারিবে তাহা! কোন ক্রমেই মনে 
হয় না। সুতরাং দেখা যাইতেছে, মহাভারতকার ও বাইবেলের 
লেখক বহু শতাব্দী পূর্বে, পৃথিবীর পরিণাম সম্বন্ধে যে সিদ্বান্ত চাড়া 
করাইয়াছিলেন,'তাহ1 একবারে অসম্ভন নয়। ূ 

জ্যোতিষ শান্ত্রের উন্নতির সহিত আজকাল নক্ষত্র পর্যবেক্ষণের 
উপযোগী অনেক যক্রেদছ শবিষ্কার হওয়ায়, আকাশের কোন্‌ অংশে 
কতগুলি নক্ষত্র দেখা যায়, তাহা স্থির হইয়া! গিয়াছে । এজন্য এখন ' 
'অতি সহজেই নূতন জ্যোতিক্কের আবির্ভাব তিরোভাব ধরা পড়িয়। খায় । 


পৃথিবীর পরিণাম । ১৭৩ 


৯ সৌরজগতের গন্তব্য স্থান সেই লাইরা রাশিতে বহু অনুসন্ধান করিয়াও 
'অগ্ভাপি কোন নূতন নক্ষত্রের চিহ্ু দেখিতে পাওয়া যায় নাই। সুতরাং 
গোর সাহেবের কথায় বিশ্বাস করিলে বলিতে হনব, আগামী চৌদ্দ 
বৎসরের মধ্যে পুবরাণোক্ত প্রকারে পৃথিবীর ধ্বংশ হইবার কোনই 
সম্ভাবন। নাই। 


জীবের জন্মকাল। 


এই জলম্লময় পৃথিবী কতদিন পূর্বে জীবাবাসের উপযোগী হইয়া 
ছিল, তাহা স্থির করিবার জন্য গত শতাব্দীর বৈজ্ঞানিকগণ অনেক 
গবেষণ। করিয়াছিলেন | প্রাচীন বৈজ্ঞানিকগণ নান। জ্যোতিক্কলোকে 
অগ্রিভুক্‌ ও শিলাময় জীবের কল্পনা! করিয়াছেন ; বলা ঝাঁহুল্য এগুলি 
কেবল কল্পনা প্রস্থত। পৃথিবীতে কোনকালে এ প্রকার জীব ছিল কিনা, 
আমর] তাহার আলোচনা করিব না। যাহাদের শরীর সেই নাঁই- 
ট্রোজেনঘটিত জীবসামগ্রী (07০০)18817) দ্বারা গঠিত এবং যাহারা 
বায়ু বা জলস্থিত অক্সিজেন সংগ্রহ করিয়। জীবিত থাকে, আমরা এখানে 
তাহাদ্দিগকেই জীব বলিব। লোকান্তরে ব. গ্রহাস্তরে কোন অদ্ভূত 
জীব আছে কিনা, এবং তাহাদের কোন বংশধর কোন কালে আমাদের 
পৃথিবীতে বাসা বাধিয়াছিল কি না, তাহা আমাদের আলোচ্য নয়। 

প্রথমেই আমরা দেখিতে পাই, পৃথিবীর জীবগুলিকে বাচিয়। 
থাকিতে হইলে, তাহাদের আবাসতৃমির অবস্থা জীবনরক্ষার অনুকূল 
হওয়া আবশ্তক। ইহা না হইলে কোন জীবই টিকিয়! থাকিতে পারে 
না। চতুষ্পার্থ যদি বরফের হ্যায় শীতল হয়, তবে সাধারণ উদ্ভিদের 
স্তায় জীব বায়ুর অঙ্গারকবাম্প গ্রহণ করিয়া পুষ্ট হইতে পারে না। 
কাজেই সে অবস্থা জীব্বাসের প্রতিকূল । উষ্ণতার মাত্রা পঞ্চাশ 
ডিশ্রির উপরে উঠিলে উত্তিদূকে মৃতপ্রায় হইতে দেখা যায়। সুতরাং 
এই অবস্থাকেও কখন জীবাবাসের উপযোগী বল। যায় না। অগ্রে 
উত্তিদ্‌ এবং পরে প্রাণী । কারণ উত্তিদ হইতেই প্রাণীর উৎপত্তি এবং 
উত্তিদের অস্তিত্ব লইয়ই প্রাণীর অস্তিত্ব। সুতরাং উষ্ণতার এঁ দুই 
সীমার বাহিরে যদি উদ্ভিদের সৃষ্টি অসম্ভব হয়) তবে প্রাথমিক প্রাণীরও. 
তাহাতে টিকিয়া থাক। অসম্ভব হইয়া দীড়ায়। রিটা 
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এখন প্রশ্নটি বেশ সহজ হইয়া আসিল । তাপবিকিরণ করিতে 
'করিতে আমাদের পৃথিবীর অন্ততঃ কিয়দংশ কোন্‌ সময়ের উষ্ণতার 
উক্ত দুই সীমার মধ্যবর্তী হইয়াছিল, এখন তাহাই বিচার্ধ্য। তা” 
ছাড়া রৌদ্রবৃষ্টি, দিনরান্রির পরিমাণ ইত্যাদির উপরও গুন জীবের 
জীবনমৃত্যুর ব্যাপার নির্ভর করে, তখন পৃথিবীর এই প্রারুতিক অবস্থা- 
গুলি কোন্‌ সময়ে ঠিক এখনকার মত হইয়াছিল, তাহাও স্থির করা' 
আবশ্যক | 

জীবরাজ্যের প্রতিষ্ঠাকাল- নির্ণয়ের জন্ত জ্যোতিষিগণের শরণাপন্ন 
হওয়া বৃথা । তবুও দিবার ত্রির ভেদ এবং সৌর তাপালোকের পরি- 
মাণাদি দ্বার। জীবের স্বাস্থ্য নিয়মিত হয় বলিয়া, এসন্বন্ধে জ্যোতিষিক' 
মতামত গ্রহণের প্রয়োজন দেখ] যায়। 

জ্যোতিবিগণের নিকট আমাদের প্রথম জিজ্ঞাস্য এই যে, আমরা'' 
এখন দিব ও রাত্রির যে একট] সুন্দর বিভাগ দেখিতে পাইতেছি, 
তাহ! কি পৃথিবীর জন্মকাঁল হইতেই চলিয়া আসিতেছে? 

এই প্রশ্নের উত্তরে তাহারা বলেন, দ্রিবারাত্রির বিভাগ জ্যোতিঃ- 
শাস্ত্রের হিসাবে একট। সম্পূর্ণ আধুনিক ব্যাপার অধিক দিনের কথ নয়, 
সাতাইশ শত বৎসর পুর্বে বাবিলনের জ্যোতিধিগণ, যে হিসাবে গ্রহণা- 
দির গণন। করিয়। গিয়াছেন, এখন আর সে হিসাবে গণন। চলে না। 
সেই প্রাচীন হিসাব পরীক্ষা করিলে দেখা যায়, সে সময় পৃথিবীর 
আবর্তনবেগ (7১০/৮০7) স্পষ্ট অধিক ছিল, অর্থাৎ তখনকার দিনরাত্রি- 
গুল! ছোট ছোট ছিল। স্থপ্রসিদ্ধ জ্যোতিষী আভাম্স্‌ (42708) 
সাহেব গণন। করিয়! দেখাইয়াছেন, এখনও পৃথিবীর আবর্তনবেগ প্রতি 
শতাব্দীতে বাইশ সেকেও কমিয়া কমিয়া ত্ঃন্টিতেছে। পরিমাণটা' 
খুবই অন্স বটে কিন্ত বহু শতাব্দীতে এই তিলগুলি জমিয়াই তাল হই! 
ঈাড়ায়। সুতরাং দুর অতীতকালে পৃথিবী যে, অত্যন্ত প্রবল বেগে 
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আবর্তন করিয়া তখনকার দিনরাব্রিগুলিকে খুব ছোট করিয়া! তুলিত॥ 
তাহা স্ুনিশ্চিত। 

আবর্তনবেগ ক্রমে মন্থর হইয়া কোন্‌ সময়ে এখনকার মত দিবা 
রাত্রির বিতাগ করিয়ছিল, এখন আলোচনা করা যাউক। কোন 
বর্তলাকার কোমল দ্রিনিসকে লাট্রর মত ঘুরাইতে থাকিলে, তাহার 
উপর ও নীচেকার অংশগুলা কেন্দ্রাপসারণী শক্তিতে ৭(0908715৪%] 
£০০৪) গোলকের মাঝামাঝি অংশে জম। হইয়া তাহাকে চেপ্টা করিয়। 
দেয়। আমাদের পৃথিবীর আকার অবিকল এ চেপ্টা গোলকের মত 
হইয়] দাড়াইয়াছে। পৃথিবী যখন কোমল অবস্থায় ছিল, উহার দৈনিক 
আবর্তনগতিতে উত্তর ও দক্ষিণ মেরুর নিকটবর্তী স্থানের যত গলিত 
শিলামৃত্তিক। বিষুবপ্রদেশে আসিয়া জম! হইত। তার পর এই 
অবস্থাতে জমাট বাঁধিয়া যাওয়ায়, পৃথিবীর উত্তর ও দক্ষিণ দিক্‌টা। 
তখনকার মত চাপ থাকিয়] গিয়াছে । চাপার পরিমাণ হিসাব করিলে 
দেখা যায়, পৃথিবীর উত্তরদক্ষিণের ব্যাস পূর্বপশ্চিমের ব্যাস অপেক্ষা 
মোটে সাতাইশ মাইল কম। ইহ] হইতে সুবিখ্যাত পণ্ডিত ল্ড 
কেল্ভিন্‌ (16151) গণনা করিয়াছেন, দশ কোটি বৎসর পূর্বে পৃথিবী 
জমাট বাধিতে আবস্ত করিয়াছিল। ইহার পূর্ব্বে জমাট বাঁধিলে 
সেই সময়ের প্রবল আবর্তনবেগে পৃথিবীর উত্তর ও দক্ষিণ আরও চাঁপা 
হইয়া পড়িত। সুতরাং দেখা যাইতেছে, অন্ততঃ দশ কোটি 'বৎসর 
পুর্বে পৃধিবী কখনই জীবের আবাসভূমি ছিল না। 

লর্ড কেল.ভিন্‌ এই গণন করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। 'তাপবিকিরণ 
করিতে করিতে কত কালে পৃথিবীর পুষ্ঠদেশ শীতল হইয়। বর্তমান 
অবস্থায় আসিয়াছে. বৃতিনি তাহারও এক হিসাব করিয়াছিলেন। 

আশ্চর্যের বিষয় পূর্বোক্ত গণনাফলের সহিত এই গণনার ফলের কয 
দেখা গিল়্াছিল। হিসাবটি অতি সহজ। নুড়ক্গ খনন করিয়! ভু- 
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'ঈর্ভের উত্তাপ পরিমাপ করিতে গেলে দেখা যায়, প্রতি পঞ্চাশ বা বাট 
ফিটে সুড়ঙ্গের উত্তাপ এক ডিগ্রি করিয়! বাড়িয়া! চলিতেছে। ইহা 
হইতে সহজেই অনুমান করা যায় যে, পৃথিবীর উপরের জ্তরগুলি 
ভিতর হইতে যে তাপ টানিয় লয়, তাহ। স্তরে সঞ্চিত থাকিতেছে ন!। 
স্তরপরম্পরায় এ তাপের এক অজত্র বিকিরণ আস্থষ্টি চলিয়া 
আসিতেছে! আমাদের পৃথিবী বৎসরে যে তাপ বিকিরণ করে, 
লর্ড কেলতিন্‌ তাহার এক হিসাব করিয়াছিলেন । সুতরাং অতুযু্ণ 
গলিত অবস্থা হইতে আধুনিক অবস্থায় আসিতে পৃথিবী কত কাল 
অতিবাহন করিয়াছে, এই হিসাবে তাহা স্থির করা যায়। 

যাহা হউক ছুই গণনায় একই কল হইতে দেখিয়া! ল' কেল্ভিন্‌ 
বড় বিস্বত হইয়াছিলেন, এবং দশ কোটি বৎসর পূর্বে যে পৃথিবী 
জীবাবাসের সম্পূর্ণ অনুপযোগী ছিল, তাহা সকলেই বুঝিয়াছিলেন। 
এখন জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে, দশ কোটি বৎসর পুর্বে পৃথিবীতে 
জীবের বাস ছিল ন! সত্য, কিন্তু কোন্‌ সময় হইতে ইহাতে জীবের 
উৎপত্তি আরন্ত হইয়াছিল, তাহা কি অনুমান কর] চলে না? লর্ড” 
কেল্তিন্‌ শীতাতপ ও জলস্থলের ক্রমিক সমাবেশের উপর লক্ষ্য রাখিয়া * 
বলিয়াছিলেন, জীবরাজ্যের প্রতিষ্ঠা কখনই ছুই কোটি বৎসরের পুর্বে 
হয় নাই। দশ কোটি বৎসর পুর্বে সৃষ্টির অভিব্যক্তি আরম্ত হইয়াছিল 
মাত্র৯তাহার পূর্ণ পরিণতি হইতে এবং ভূপুষ্ঠের সর্বাংশ জীববাসোপ- 
যোগী হইতে উহার পর আট কোটি বৎসর নিশ্চয়ই কাটিয়া গিয়াছিল। 

লর্ড” ক্লেল্ভিনের পৃর্বোক্ত সিদ্ধান্ত ভূ-তত্ববিদূগণের মনের মত 
হয় নাই। জীবরাজ্যের প্রতিষ্ঠাকাল নির্ধারণের জন্য ইহারা আর 
এক প্রথার নূতন করিয়া গবেষণা আরম্ভ করিয়াছিলেন। পাঠক 
অন্ষস্তই জানেন, ভূগভ্ পরীক্ষা করিলে পরেশ সজ্জিত নান! শবে 
প্রাচীন ও আধুনিক বহু জীবের কন্কাল দেখা যায়। সুতরাং সে 


নি 


পা 
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সকল স্তরের উৎপত্তিকাঁলে যে, পৃথিবীতে জীবের অস্তিত্ব ছিল, তাহ 
সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। জীবকস্কাল-বিশিষ্ট স্তরগুবি 
কত দিনে সঞ্চিত হইয়াছিল, প্রথমে তাহাই জ্ববধারণ করিবার জন্য 
ভূতত্ববিদ্গণ সচেষ্ট হইয়াছিলেন। ভৃগভে'র এক লক্ষ ফিটের নীচে 
আরু জীবকঙ্কাল পাওয়। যায় না। সুতরাং এই একলক্ষ ফিট স্তর জমিতে 
বত বৎসর লাগে, অন্ততঃ সেই সময়ে জীবের জন্ম হৃইয়াছিল বলিয়া 
সিদ্ধান্ত করিতে হয়। ভূতত্ববিদ্গণ এই প্রকারে জীবের জন্মকা 
নির্দেশ করিতে গিয়া দেখিয়াছিলেন, কন্ধাপ্নবিশিষ্ট নিয়তম স্তরে যেসকল 
শিলামৃত্তিকা আছে, তাহাদের সংস্থানে স্ানবিশেষে সাত কোটি হইতে 
সত্তর কোটি বৎসর লাগিয়াছে। স্থৃতরাঁং দেখা যাইতেছে, ভূতত্বের মতে 
সত্তর কোটি বৎসর পূর্বেও আমাদের পৃথিবীতে জীবের অস্তিত্ব ছিল। 
ভৃতত্ববিদৃগণ পৃর্কোক্ত সিদ্ধান্তের উপর দীড়াইয়! লর্ড কেল্তিনের 
গণনার ঘোর প্রতিবাদ করিতেছেন। গত কয়েক বৎসর ধবিয়া 
উক্ত দুই দল পণ্ডিতের কলহ অবিরাম চলিতেছে, কিন্তু কেহই পরাভব 
স্বীকার করিতেছেন না। গণনার প্রণালী অন্রান্ত হইলেও যে সকল 
স্বীকৃত তত্ব (1):17) লইয়া ছুই দল পণ্ডিত গণনা করিয়াছিলেন, 
তাহাতে অনেক ভ্রম দেখ। যায়। লর্ড কেল্ভিন্‌ বাবিলনীষ জ্যোতি- 
বিগণের হিসাবপরীক্ষায় পৃথিবীর আবর্তনবেগ কমিয়া আসিতেছে 
হলিয়া ধরিয়া লইয়াছিলেন। কিন্তু পৃথিবী ও চন্দ্রের মধ্যেণকাহার 
বেগ কমিয়া আসায় প্রাচীন ও আধুনিক জ্যোতিষিগণের হিসাবে 
অনৈক্য উপস্থিত হইয়াছে, তাহা পর্ড কেল্ভিন্‌ স্পষ্টতঃ দেখাইতে 
পারেন নাই। তা'রপর তিনি পৃথিবীর বর্তম্নান আকার ও তাহার 
জমাট বাধিবার সময়কার আকার অভিন্ন বলিয়া যে একট] সিদ্ধান্ত 
করিয়াছিলেন; তাঁহাঁতৈ আপত্তি চলে । জমাট হওয়ার পর পূর্ধিবীর 
আকারের যে কোন পরিবর্তন হয় নাই একথা কোন বৈজ্ঞানিকই 


জীবের জন্মকাল। ১৭৯ 


সাহস করিয়া বলিতে পারেন না! ভূপৃষ্ঠ হইতে কেন্ত্রের দিকে নামিলে 
উষ্ণতার বৃদ্ধি হয় সত্য, কিন্তু ভূপৃষ্ঠের সকল অংশেই যে একই মাত্রান্ব 
উষ্ণতার বৃদ্ধি পায়, তাহার পরীক্ষাসিন্ধ প্রমাণ আজও সংগৃহীত হয় 
নাই। তা'ছাড়া রেভিয়ম্‌ নামক বে তেজোনির্গমনক্ষম এক ধাতুর 
আবিষ্কার হইয়াছে, তাহা যদি ভূ-গর্ভে অধিক পরিমাণে থাকে তাহ! 
হইলেও কেল্ভিনের গণনায় ভুল আসে । ন্ুতরাং গতীরতা বৃদ্ধি 
সহিত প্রত্যেক পঞ্চাশ ফুটে এক ডিগ্রী পরিমাপ উষ্ণতার বৃদ্ধি স্বীকার 
করিয়া লইয়া, লর্ড কেল্ভিন্‌ যে গণন1 করিয়াছেন, তাহ নিঃসন্দেহে 
অন্রান্ত বল! যায় না। তৃ-তন্ববিদ্গণের গণনার স্থলেও এ প্রকার 
অনেক দোষ দেখা যায়। কাজেই জীবের জন্মকাল সন্বন্ধে উক্ত ছুই 
মতবাদের মধ্যে কোন্টি সত্য তাহ! ঠিক্‌ করিয়া বলা অসম্ভৰ। 

সম্প্রতি কয়েক জন বিখ্যাত জীবতত্ববিদ্‌ পূর্বোক্ত প্রতিদম্বীদিগের 
মাঝে দীড়াইয়। অভিব্যক্তিবাদ সাহায্যে বিবাদের মীমাংসা করিবার 
চেষ্টা করিয়াছিলেন ॥। ইহাদের ইচ্ছা ছিল, জীবের অভিব্যক্তি 
একট! কাল নির্ণয় করিয়া! নি্নতম জীব কতদিনে আধুনিক উচ্চতষ 
জীবে পরিণত হইয়াছে, তাহা দেখাইবেন। কিন্তু জীব ত্বতাৰতঃ 
কত দিনে অভিব্যক্তির পথে কতট অগ্রসর হয়, তাহা কোন জীব- 
তত্ববিদ্‌ অনুমান করিতে পারেন নাই। কাজেই চেষ্টা ব্যর্থ হইয়। 
পড়িয়াছিল। জীবের জন্মকালনির্ধারণ লইয়া বৈজ্ঞানিক মহলে 
যে' তর্ককে।লাহলের সূচনা হইয়াছে, তাহার শেষ কোথায়, তাহা 
এখন কেহই বলিতে পারিতেছেন ন1। 





জীবের জন্ম । 

জীব হইতে ভরীবের উৎপত্তি হয়। কিন্ত অজৈব জিনিস হইতে 
জীবের উৎপত্তি হইতে পারে কিনা, এই প্রশ্নটি লইয়। প্রায় চারিশত 
বৎসর ধরিয়া বৈজ্ঞানিকদিগের মধ্যে খুব আলোচনা চলিতেছে। 
প্রতি বসরেই এই ব্যাপারের নূতন নূতন তথ্য প্রকাশ হইয়া 
পড়িতেছে। 

একটা কথা আছে--নাসৌ মুনির্ধস্ত মতং ন ভিন্নম্” | আমাদের 
বৈজ্ঞানিকগণ খষি না হইলেও তাহাদের মতের মধ্যে ধধষিজনো চিত 
যথেষ্ট বৈচিত্র্য থাকে । যাহা! হউক, যখন প্রশ্ন উঠিল, জীব কি 
কেবল জীব হইতেই প্রস্ছুত? তখন এক দল পওিত তাহাতে “ই” 
দিলেন, এবং আর কতকগুলি বৈজ্ঞানিক “না” বলিয়। একট! বৃহৎ দল 
গড়িয়। তুলিলেন। 

জড়বিজ্ঞানের প্রথম যুগে এ “না? "বাদীর দলটিই খুব পুষ্ট ছিল। 
ইহারা উচ্চকণ্ঠে বলিতেন, প্রাণীর জন্মের জন্য সকল স্থানে পিতৃমাতৃত্ 
আবশ্তক হয় না, আমাদের সমক্ষে নিয়তই অজৈব পদার্থ হইতে 
আপনা হইতে জীবের জন্ম হইতেছে। ইহার উদ্বাহরণ চাহিলে 
তাহারা বলিতেন, মৃত জীবের দেহ কিছুদিন রাখিয়া দাও, কয়েকদিন 
পরে দেখিবে, তাহাতে ছোট বড় নান! প্রকার পোক। জন্মিয়ঃছে। 
এই সকল কীটকে কখনই মৃত জীবের বংশধর বলা যায় না, সুতরাং 
সেগুলি যে, আপনা হইতেই গলিত জীবদেহে উৎপন্ন হয়” তাহ আর 
অস্বীকার করিবার উপায় নাই। পু 

সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম তাগে হেল্মণ্ট (2 ৪177) নামক 
জনৈক বৈজ্ঞানিক স্বর্তীোছ্ছননবাদীদিগের মধ্যে বিলক্ষণ প্রতিপন্ি 
লাত করিয়াছিলেন । ইহার অশেষ কীন্তি আজও তাহার নান। পুস্তকে 


জীবের জন্ম । ১৮১ 


লিপিবদ্ধ রহিয়াছে । শ্বতোজননের উদাহরণ দিতে গিয়া ইনি বলিয্বা- 
ছিলেন, একটি পাত্রে কতকগুলি ধান্য বা গোধৃম রাখিয়া একখণ্ 
অপরিচ্ছন্ন বন্ত্র দ্বারা যদ্দি তাহার মুখ বন্ধ করা যায় তবে একুশ দিন 
পরে দেখিবে; বস্ত্রের ছুর্ণন্ধীবাম্প শস্যের সহিত মিশিয়া বড় বড় যৃধিক 
উৎপন্ন করিয়াছে। এই বৈজ্ঞানিকটি ছুর্গন্ধকেই ন্বতোজননের মূল 
কারণ বলিয়ণ স্থির করিয়াছিলেন । জলাভূমির নীচেকার ছুর্ন্ধময় 
ৰা্পই তেক, জেৌক্‌ ও নানাঞ্জাতীয় মৎস্যাদি উৎপন্ন করে বলিয়। 
ঠাহার বিশ্বাস ছিল। 

স্ৃতরাং দেখা যাইতেছে; যে সময়ে হেল্মণ্টের ন্যায় বৈজ্ঞানিকগণ 
তর্কজাল বিস্তার করিয়া বিজ্ঞানজগতে আধিপত্য করিতেছিলেন, 
তখন বিজ্ঞানের কোন কথাই সত্য বলিয়। গ্রহণ করিবার মত ছিল না'। 
যে দুই এক জন বৈজ্ঞানিক স্বতোজননের বিরোধী ছিলেন, হেল্মণ্ট, 
প্রমুখ বৈজ্ঞানিকদিগের উচ্চ কোলাহলে তাহাদিগকে নির্বাক হুইয়। 
থাকিতে হইয়াছিল । 

স্বতোজননবাদীদিগের এই প্রীধান্ত কতকাল হইতে চলিয়৷ 
আসিতেছিল, তাহ! ঠিক করিয়া বলা কঠিন । তবে সপ্তদশ শতাব্দীর 
শেষ কালে বিখ্যাত ইটালিয়ান বৈজ্ঞানিক রেডি সাহেব (17:2096500 
11601) উক্ত মতবাদের বিরুদ্ধে ঈাড়াইলে যে, এ দলের অধঃপতন 
হইয়াছিল তাহা নিশ্চিত। | 

রেডি সাহেব এক খণ্ড মাংস ও এক থানি সুক্স বস্ত্র হাতে করিয়া 
বৈজ্ঞানিক সমাজে উপাস্থৃত হইয়া! বলিয়াছিলেন, তিনি কেবলমান্র এ 
ছটি জিনিসের সাহায্যে ্বতোজননবাদিগণের সিদ্ধান্তের ভ্রম প্রাতিপন্ন 
ক্লরিবেন। মাংসখগুটিকে একটি পাত্রে ব্রাখিয়া, তাহার মুখ এ তুল, 
বস্ত্র বারা আবৃত কর! হইল। মাংস গলিত হইয়া গেল, কিন্তু তাহাতে 
কীটু উৎপন্ন হইল না! 


১৮২ | প্রকৃতি-পরিচয় । 


এই সহজ পরীক্ষায় বৈজ্ঞানিকসাধারণ বুবিলেন, গলিত মাংস 
হইতে পোক। আপন! হইতে উৎপন্ন হয় না। নানাজাতীয় 'মক্ষিকা 
বাহির হইতে আসিয়। মাংসের উপর ছণ্ড প্রসব করিলে, তাহা হইতেই 
কীট উৎপন্ন হয়। শ্বতোজননবাদিগণ এই পরীক্ষায় নির্বাক হুইয়! 
পড়িলেন। 

আমরা! যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন অণুবীক্ষণ যন্ত্রের উতন্তাবন 
হয় নাই। রেডি সাহেবের মৃত্যুর অনেক দিন পরে, বস্ত্রাবৃত পাত্রের 
গ্ললিত মাংস অণুবীক্ষণ যন্ত্র্বার! পরীক্ষা! করিয়! দেখ! গিয়াছিল, মক্ষি- 
কার গমনাগমন রোধ করায় মাংসে বড় পোকা জন্মিতে পারে নাই 
বটে, কিন্ত তাহাতে ছোট ছোট আণুবীক্ষণিক কীটের অতাঁব নাই। 
ইছাতে শ্বতোজননবাদ্িগণ আবার এক সুযোগ পাইলেন। তাহারা 
ঈগল বাঁধিয়া বলিতে লাগিলেন, বাহিরের 'কীটাদি হইতে কখনো মাংসের 
কীট উৎপন্ন হয় না, নচেৎ বন্ত্রধ্ড দ্বার। পাত্রের মুখ আবদ্ধ বাখিলেও 
সহম্র সহত্ত ক্ষুত্রকীট দ্বারা মাংস আচ্ছন্ন হুইয়! পড়িবে কেন। কিন্ত 
রেডির শিষ্বগণ আবার শীস্রই শ্বতোজননবাদিগণের কঠরোধ করিয়া- 
ছিলেন৷ ইতারা মাংসথগুটিকে কিছুকালের জন্ত ফুটন্ত জলপুর্ণপাত্রে 
রাখিয়া, এ অবস্থায় পাত্রের মুখ গলিতধাতু বা কাচ দ্বার! দুভাবে 
আবদ্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। পরীক্ষায় দেখা গেল, মাংসথণ্ে ক্ষুর 
ব্বহৎ কোন প্রকার কীটই উৎপন্ন হয় নাই। গলিতমাংসন্থ কীটগুলি 
ষে, শ্বতোজাত জীব নয়, এই পরীক্ষার নিঃসংশয়ে প্রতিপন্্ হইয়া 
গিয়াছিল। 

রেডির শিল্যগণ পুর্বোক্ত প্রকার নান] পরীক্ষার, যখন প্বতোঁজনন- 
বাদের যূলচ্ছেদের উচ্ভোগ রুরিতেছিলেন, সে সময়ে জৈব পদার্থের পচন 
সম্বন্ধে একটি মতবাদ প্রচলিত ছিল। প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক বুফন্‌ (0355077) 
সাছেব এই মতবাদের প্রতিষ্ঠাতা । ইনি বলিতেন, জৈব গু টব 
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পদার্থের উপাদানের মূলে একটা বড় রকযের পার্থক্য আছে। আমরা 
যাহাদিগকে জৈব পদার্থ বলি, তাহাদের প্রত্যেকটিই কতকগুলি অতি 
হৃক্স সুস্্ জীবাণু বারা গঠিত। অজৈব জিনিসের গঠনে অবশ্ত এই 
জীবাণু আবশ্থক হয় না। জৈব জিনিস যখন সজীব থাকে, তখন 
তাহাদের দেহের সেই জীবাণুগুলি বেশ জোট্‌ বাঁধিয়া থাকিতে পারে। 
কাজেই তখন, আমরা তাহাদের অস্তি্লক্ষণ দেখিতে পাই না। 
জীব মরিয়া গেলে যখন তাহার গঠনোপাদান অর্থাৎ সেই জীবাখুগুলি 
দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে আরন্ত করে, তখন তাহাদের কার্য দেখা 
যায়। বুফন্‌ সাহেবের মতে, গলিত মাংসন্থ আণুবীক্ষণিক কাটগুলি 
সেই বিচ্ছির জীবাণু ব্যতীত আর কিছুই নয়। রেডির শিষ্যগণের 
পরীক্ষায় যখন দেখা গেল, আবন্ধমুখ পাত্রস্থ মাংস গলিত হইয়াও 
কীট উৎপন্ন করে না, তখন পূর্বোক্ত মতবাদটির উপরেও ঘোর অবি- 
শ্বাস আসিয়৷ ধাড়াইয়াছিল। 

জগদ্বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক লিবিগ_ (7/6)1£) সাহেবের নাষ পাঠক 
অবশ্তুই গুনিয়াছেন। ইনি নানা পদার্থের পচন -ও গেঁজানে। 
(8970720৮609) প্রসঙ্গে প্রথমে অনেক গবেষণা করিয়াছিলেন । ইহার 
ফলে স্থির হইয়াছিল, বাঘুর অক্সিজেন্বাম্প উন্তদ্‌ বা প্রাণীর মৃতদেহের 
সংস্পর্শে আসিলে, অক্সিজেনের অণুসকল জীবদেহের অণুগুলিকে 
ভাঙতে আরম্ভ করে, এবং ইহা দ্বারাই জীবদেহ বিশ্লিষ্ট হইলে আমোঠ 
নিয়! (77010701019) ও অঙ্গারকবাম্প ইত্যাদি প্রস্বত হয়। 

বাতাসে উন্মুক্ত না৷ রাখিলে কোন জিনিসের পচন সুরু হয় না 
তাহা আমরা জানি কিন্ত জৈবপদার্থমাত্রকেই বাঘুর সংস্পর্শে 
ব্লাখিবামাত্র যে তাহার! পচিতে আরম্ভ করে, একথা! ঠিক্‌ নয়। চিনি 
ও শ্বেতসার প্রভৃতি পদার্থ বামুতে বহ্র্কাল উনুক্ত রাখিয়। দিঙ্গেও 
সেগুলি রেশ ভাল অবস্থাতেই থাকে । কিন্তু তাহাতে কিথ বা পচন- 
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বীজ (০5) সংযুক্ত করিয়। দিলেই সেগুলি গে'জিতে আরম্ভ.করে। 
এই ব্যাপার প্রত্যক্ষ কৰিয়! লিবিগ. সাহেব চিনি ও শ্বেতসার, প্রসূতি 
দৈব পদার্থকে প্রাণিদেহজ জিনিস হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্‌ বলিয়! স্থির 
করিয়াছিলেন। তিনি ধলিতেন, দধি, চিনি ও শ্বেতসার প্রভৃতি 
পদার্থকে যখন আমরা পচনবীজযুক্ত করি, তখন সেই বাঁজের অণু 
এ সকল পদার্থের অণুগুলিকে ভাঙিয়া-চুরিয়। পদার্থধস্তরে পরিণত 
করিয়া ফেলে, এবং তাহাঁতেই আমরা ছুপ্ধ ও শর্করাকে দধি ও মগ্চে 
পরিণত হইতে দেখি। 

রেডি সাহেবের শিল্পগণ যখন স্বতোজননসিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে দাড়াইয়া 
তাহার মূলোচ্ছেদের ব্যবস্থা কারতেছিলেন, তখন লিবিগের পূর্বোক্ত 
সিদ্ধান্তটি প্রচারিত হওয়ায়, তাহাদের সকল আয়োজন ব্যর্থ হইবার 
উপক্রম হইয়াঁছিল। ন্বতোঁজননবাদিগণ এই সুযোগে তাহাদের দল 
বেশ পুষ্ট করিয়া তুলিয়াছিলেন, এবং নব সিদ্ধান্ত অবলম্বন করিয়া 
নিজীব পদার্থ হইতে সজীবের উৎপত্তির কথা আবার নুতন করিয়া 
প্রচার করিতে আরস্ত করিয়াছিলেন । 

স্বতোজননবাদীদিগের এই জয়োল্লাস অধিককাল স্থায়ী হয় নাই । 
নুপ্রসিদ্ধ ফরাসী প্ডিত পাষ্টর (1১85৫) সাহেব নানাজাতীয় কীটাণু 
ও.জীবাণুর(১১)অদ্ভত কার্য্যের কথা প্রচার করিলে, তাহাদের দলের 
আবার নূতন করিয়া! অধঃপতন আরম্ভ হইয়াছিল। পাষ্টর্‌ সাহেব ধিবি- 
গের সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করিয়া বলিতে লাগিলেন, ছুপ্ধও চিনির, দধি ও 
মদ্তে পরিবর্তিত হওয়া ব! মৃত জীবদেহের পচন ব্যাপার, অক্সিজেনের 
কার্য নয়। আকাশের বায়ুতে সর্বদাই নানাজ+তীয় অতি হুক্মস জীবাণু 
তাসিয়া বেড়াইতেছে, এইগুলি যখন মৃত দীবদেহকে- আশ্রয় করে, 
তখন সাধারণ জীবের স্থায়্ তাহারা বংশবৃদ্ধি করিয়া মৃত জীবের দেহ. 
টিকে গলিত করিয়া তুলে। দধি ও মগ্চের উৎপতিও জীবাণুর কাছ । 
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দুগ্ধের দধিবীজ ও চিনি বা দ্রাক্ষারসের কি, সেই জীবাণু ব্যতীত 
আর কিছুই নয়। এ সকলজীবাণুর কয়েকটিমাত্র দুগ্ধ বা শুর্করায় 
আশ্রয় গ্রহণ করিয়া সমস্ত জিনিসটাকে আচ্ছন্ন করিপ্।) ফেলে, এবং 
তাহারাই উক্ত জিনিসগুলিতে রাসায়নিক পরিবর্তন আনয়ন করে। 
পাষ্টর সাহেব স্বকৌশলে বায়ুস্থ সমগ্র জীবাণুকে নষ্ট করিয়া সেই বায়ুর 
ভিতরে মাং ইত্যাদি পচনশীল পদার্থ রাখিয়াছিলেন। মাংসের 
অণুমাত্র বিকার দেখা যায় নাই। 

যেসকল ব্যাপার অবলম্বন করির! প্রাচীন দল স্বতোভননের 
উদাহরণ দিতেন, পাষ্টর সাহেব পূর্বোক্ত প্রকারে নান পরীক্ষায় একে 
একে প্রত্যেকটিরই ভ্রম আবিষ্কার করিয়াছিলেন। ইহা! হইতে স্প 
বুঝা গিয়াছিল, সেগুলি কোন ক্রমেই ্বতোজননের উদাহরণ নয় । 
স্্রীপুংসাহায্যে বা নিজের দেহকে খণ্ডিত করিনা সাধারণজীব যে 
প্রকারে সন্তান উৎপন্ন করে, এঁ সকল স্থলে আবকল সেই প্রকারেই 
তাহাদের বংশবিস্তার হয়। 

বাষ্টিয়ান্‌ (137561)) ও পুচেটের (1১1941791) নাম পাঠক অবশ্ঠই 
শুনিয়াছেন। ইহাদের দু'জনেরই গত শতাব্দীতে খুব বড় বৈজ্ঞানিক 
বলিয়া খ্যাতি ছিল। পাষ্টরু সাহেবের আবিষ্কারসমাচার প্রচারিত 
হলে, তাহার] খুটিনাটি নানা বিষয় লইয়! উহার ভুল দেখাইবার 
চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই সময়ে সুবিখ্যাত বৈজ্ঞানিক টিন্ডাল 
(7574) সাহেব পাষ্টর্‌ সাহেবের সহিত যোগ দিয়াছিলেন, এবং 
ইহাদের সমবেত চেষ্টায় বাষ্টিয়ান্‌ প্রভৃতির সকল যুক্তিতর্ক খণ্ডিত 
হইয়া গিয়াছিল। ইহার পর শ্বতোজননবাদিগণের অধঃপতন চরম 
স্বীমায় উপনীত হইয়াছিল, অগ্তাঁপি তাহ। হইতে আর উদ্ধারের আশা! 
দেখা যাইতেছে না। 

বার্ক (9511৫) নামক জনৈক ইংরাজ বৈজ্ঞানিক শ্বতোজনন 
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প্রত্যক্ষ করিয়াছেন বলিয়! একট! সংবাদ কয়েক বৎসর পূর্বে গ্রচারিত 
হইয়াছিল। এই সংবাদ নানা বৈজ্ঞানিকসমাজে পৌছিলে, বার্ক 
সাহেবের পরীক্ষার আমূল বৃত্তান্ত জানিবার জন্ত জীবতত্ববিদৃমাত্রই 
ব্যগ্র হইয়া পড়িয়াছিলেন। শেষে জানা গিগ্লাছিল, মাংসের স্থপে 
রেডিয়ম্‌ ধাতুর (1:801017) গুড়া ছড়াইয়। দেওয়ায়, দুইদিনের মধ্যে 
নিজ্জীব সপে কতকগুলি অতি ুঙ্সুস্ম বস্তর সৃষ্টি হইয়্টছিল। এবং 
ক্রমে বড় হইয়া পড়িলে সেগুলিকে সাধারণ জীবাণুষ স্তায় দ্বিধা বিভক্ত 
হইতে দেখ! শিয়াছিল। কিন্ত এই প্রকারে বিভক্ত হওয়ার পর 
তাহাদের আর পুনবিভাগ দেখা যায় নাই; অধিকন্ত সেগুলি ক্রমে 
এক প্রকার দানাময় পদার্থে রূপান্তরিত হইয়া! পড়িয়াছিল। 
বার্ক সাহেব এই ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়াই স্বতোজনন সম্ভবপর 
বলিয়া প্রচার আরস্ত করিয়াছিলেন। তাহার মনে হইয়াছিল; এ 
পদার্থগুলি বুঝি কোন প্রকার জীবাণু এবং রেডিয়মের প্রভাবেই 
বুঝি তাহাদের উৎপত্তি । 
সুবক বৈজ্ঞানিক বার্ক এই আবিষ্কার দ্বারা যে সম্মানের জম্য লালা- 
ফিত হইয়াছিলেন তাহার ভাগ্যে তাহা ভুটে নাই। সার.উইলিয়ষ্‌ 
ব্যামজে (১11 0৮7111017) 10005) প্রমুখ প্রবীণ রসায়নবিদ্‌গণের 
কঠোর অগ্নিপরীক্ষায় যখন দেখা গেল, বার্ক সাহেবের জীবাণুগুলিতে 
জীবনের কোন লক্ষণই নাই, এবং তাহার! জীবাণুর স্তার বংশবির্ভীর- 
ক্ষম নয়, তখন তাহারা সকলেই বার্ক সাহেবের সিদ্ধান্তকে ভ্রমপূর্ণ 
বলিয়া! স্থির করিয়াছিলেন । 
এখন পাঠক জিজ্ঞাসা করিতে পারেন;__তবে “ক ম্বতোজনন সত্যই 
অসম্ভব? পূর্বোক্ত আলোচন! হইতে প্রশ্বের উত্তর দিতে গেলে 
বলিতে হয়, বর্তমান অবস্থায় 'পৃধিবীতে সত্যই ম্বতোজনন অসম্ভব। 
আমাদিগের চারিদিকে প্রতিদিনই যে সহম্র সহত্র জীবের উৎপত্তি 
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হইতেছে, তাহাদের প্রত্যেকটির গোড়ার খবর লইলে দেখা যান, স্ত্রী- 
পুরুষ সাহায্যে সাধারণ উপায়েই তাহাদের জন্ম হইতেছে। কিন্ত 
তাই বলিয়া আমাদের পৃথিবীতে জীবের ম্বতোজনন যেকোন কালে 
চলে নাই, একথা সাহস করিয়া বল! যায় না। ইহা স্বীকার করিলেও 
প্রাথমিক জীবের উতৎপত্তিরহম্েরর উদ্তেদ হয় না। তবে বর্তমান 
কালে যে শ্বত্ধেজনন চলিতেছে না, তাহা নিঃসক্কোচে সত্য বল। যাইতে 
পারে। 


সহযোগিতা! ও পরজীবিতা । 


ছুই পৃথক্‌ জাতীয় প্রাণী বা! উত্ভিদ জীবনরক্ষার জন্ত পরস্পরকে 
সাহায্য করিতেছে, এ প্রকার ঘটনা হঠাৎ আমাদের নজরে পড়ে না। 
কিন্ত ইতর জীবের জীবনের ইতিহাস আলোচন1 করিলে, ইহার যথেষ্ট ' 
উদাহরণ পাওয়া! যায়। জীবতত্ববিদগণ ব্যাপারটিক্ষে 8৮7110স3 
বলেন। ইহার বাংল! পর্রভাবা ঠিক কি হওয়া উঠ্িত, জানি না। 
সহযৌগিতাই বল! যাউক. 

খঞ্জ যখন বলবান্‌ অন্ধের হ্কন্ধে চাপিয়। ভিক্ষার জন্য দাতার বাড়ী 
গিয়া! উপস্থিত হয়, তাহাদের মধ্যে তখন বেশ একটা সহযোগিতা 
থাকে । অন্ধ পথ চলে, থখঞ্জ তাহার ঘাড়ে বসিয়া পথ নির্দেশ করে। 
তা'র পর তিক্ষালন্ধ অর্থ দু'জনে সমান ভাগ করিয়া! লয়। এই ব্যব- 
স্থায় একের অসম্পূর্ণতা অপরে পূরণ করিয়া, শ্রেষে দু'জনেই লাভবান্‌ 
হইয়া পড়ে । জীবতত্ববিদৃগণ এই ব্যাপারটিকে $707)10918 বা সহ- 
ফযোগিতা ধলেন না। ভিন্নজাতীয় জীবের মধ্যে ষে স্বাভাবিক আদান 
প্রদান তাহাই সহযোগিতা । গরুটিকে ঘাস জল থাওয়াইয়। পুষ্ট 
করিলে, সে যখন হুপ্ধধারা দান করিয়া ঘাসের খণ পরিশোধ করে, 
তখনও ইহাকে সহযোগিত1 বল! যায় না। এই ব্যাপারে পূর্ণমাত্রায় 
দোকানদারী বর্তমান। ইহার আগাগোড়া কেবল মানুষের চতুরতাতেই 
পূর্ব। পৃথিবীতে ঘাসঙ্গলের অভাব নাই। মানুষ যদি কৃত্রিম 
উপায়ে গো-জাতিকে পরাবলম্বী না করিত, তবে তাহারা কখনই গো- 
শালায় আশ্রয় গ্রহণ করিত ন।। প্রকৃতিদত্ত তৃণমুষ্তি আহার করিয়া 
এবং ছুপ্ধধারায় নিজের সম্তানগুলিকে পুষ্ট করিব, বেশ নির্কিবাদে দ্রিন 
কাটাইত। ্ & 

উত্তিদ্‌ ও মধুমক্ষিকার কার্য্যে সহযোগিতার একটি সুন্দর উদাহরণ 
পাওয়। যায়। | 
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ফুলের পরাগগুলি গর্ভকেশরের (1২61) উপরকার আঠালো! 
অংশে আসির1 লাগিলে, ফলের উৎপত্তি স্থুরু হয়। কিন্তু পরীক্ষা 
করিয়া দেখা গিয়াছে, একই ফুলের পরাগ যদ্দি তাহারি গর্ভকেশরে 
আপিরা লাগে: তবে ফল ভাল হয় না। এই প্রকারে ফল উৎপন্ন 
করিতে থাকিলে; চারি পাঁচ পুরুষের মধ্যে গাছের বিশেষ অবনতি 
দেখা যার। এক গাছের ফুলের পরাগ যদি সেই জাতীয় অপর কোন 
গাছের গর্ভকেশরে গিম্বা পড়ে, তবেই ফল ভাল হয়, এবং তাহারই 
বাজ হইতে যে সকল গাছ হয়, সেগুলির পুষ্পপত্রে ও ফলে উন্নতির 
সকল লক্ষণ প্রকাশ হইয়। পড়ে। কাজেই বলিতে হয়, পরাগের 
আদান প্রদান ক্রমোন্লরতির পথে চলিবার একট] প্রধান অবলম্বন । 
কিন্ত বিধির বিড়ম্বনায় উত্ভিদৃমাত্রই হস্তপদহীন এবং একবারে 
চলচ্ছক্তিরহিত। মাটি হইতে উঠিয়া, দুই পদ দূরবর্তী গাছের ফুল 
হইতে পরাগ আনিয়! যে নিজের ফুলে দিবে, এমন সামঞ্ধ্য কোন 
উদ্ভিদেরই নাই। প্রকৃতির বিধানে মাটি হইতেহ ইহারা 
খাগ্ভ সংগ্রহ করে, এবং মাটিতে মূল প্রোথিত করিয়া নিশ্চল থাকিলেই 
ইহাদের জীবন বক্ষ। হয়। 

মধুষক্ষিকার প্রক্কৃতি উত্তিদের ঠিক বিপরীত। ইহার! সর্বদাই 
চঞ্চল। কাজেই জীবনরক্ষার জন্য ইহাদের অধিক খাছের আবশ্তক 
হয়, গ্ুবং খাদ্যটুকুকে নিজেদেরই খু'জিয়া-পাতিয়া বাহির করিতে হয়। 
অচল উত্ভিদ্ধ, তাহাদের পুষ্পগুলিতে সচল মক্ষিকার জন্য প্রচুর মধু 
সঞ্চিত রার্খে। মক্ষিকা মধুর প্রলোভন ত্যাগ করিতে পারে না। 
সেই সযত্রসঞ্চিত মধু আক পান করিয়া এবং পুম্পের পরাগ সর্বাঙ্গে 
মাখিয়া অপর পুণ্পের গর্ভকেশরে তাহ! লাগায় আসে। এই ব্যব- 
স্থার মধুমক্ষিকা এবং উত্ভিদ্ উভয়েরই উপক্লার হয়। মক্ষিক! মধুপান 
করিয়। তুষ্ট হয় এবং উত্ভিদ্‌ মক্ষিকারই সাহায্যে পরাগের আদান- 
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প্রদান করিয়া বংশের উন্নতিসাধন করিতে থাকে । প্রকৃতির নির্দেশে 
জীবনের ধারাকে বিচিত্র পথে চালাউয়া ছুইটি পৃথক জাতীয় জীব 
ঘটনাক্রমে মিলিত হইয়! যখন এই প্রকার পরস্পরের উপকার করিতে 
থাকে, তথনি তাহারা সহযোগী হয়। 

বৃক্ষের শাখা প্রশাখা এবং কাগাদিতে বর্ধার শেষে যে এক প্রকার 
সবুজ ও সাদায় মিশানে ছাতা (1,17৯) দেখা যায়, স্ভাহার জীবনের 
ইতিহাস খু'জিলে, দুইটি সম্পূর্ণ পৃথক জাতীয় উত্তিদের সহযোগিতার 
অন্তুত কাধ্য ধর। পড়ে ! 

শৈবাল (4১10) এবং ব্যাঙের ছাতা (07097) উভয়েই উত্তিদ 
শ্রেণীভুক্ত হইলেও জাতিতে উহারা সম্পূর্ণ পৃথক । শৈবাল উদ্ভিদের 
মধ্যে সর্বাপেক্ষা! নিকৃষ্ট । ইহাদের অনেকেরই দেহ এক-কোধময়। 
এই কোষটিকেই দ্বিধা বিভক্ত করিয়া ইহারা বংশ বিস্তার করে। 
অগভীর আবদ্ধ জলে যে সবুজ সর পড়ে, তাহা এই শ্রেণীরই কোটি 
কোটি উদ্ভিদের সমষ্টি । পুষ্করিণীর জলে সঙ্গ স্ত্রের স্যার যে সকল 
উত্ভিদকে ভাসিতে দেখা যায়, তাহারাও এই শ্রেণীভুক্ত । তবে 
ইহারা অপরের তুলনায় কতকটা উন্নত। এই শৈবালগুলির জীবনের 
ইতিহাস আলোচন। করিতে গেলে দেখা যায়, জীবনরক্ষার জন্য যেটুকু 
আকরিক পদার্থের আবশ্যক, তাহা সংগ্রহ করিবার জন্য ইহার! অপর 
উদ্ভিদের স্তায় মৃত্তিকার গভীর প্রদেশে মূল চালনা করে না।* আর্ত 
স্বানই শৈবালের আবাস, এই সকল স্থানে জলের সহিত যে আকরিক 
পদার্থ মিশ্রিত থাকে, তাহাই উহাদের জীবনরক্ষার পক্ষে যথেষ্ট। 
সৃত্তিকার সহিত ইহাদের অতি অন্পই সম্বন্ধ াকে। জীবনের কার্য্য 
চালাইতে গেলে ষে সক জৈব পদার্থের আবশ্তক, তাহা! এই শ্রেনীর 
উদ্ভিদ্গণ দেহের হরিদৃ-কণীর (0010:02151) সাহাষ্যে প্রস্তত করিয়।! 
লয়। 
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ব্যাঙের ছাতা ষে উদ্ভিদ শ্রেনীভুক্ত তাহাও শৈবালের ন্যায় অপু- 
স্পকঃ কিন্তু যূলহীন নয়। উত্তিদ্মাজ্রই মৃলদ্বারা আকরিক খান 
সংগ্রহ করে। উহারাও মূলের সাহায্যে হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, 
নাইট্রোজেন্‌, কস্ফরস্, পটাসিয়ষ্‌, ম্যাগনেসিয়ম্‌ প্রভৃতি পদার্থ দেহস্ 
করিতে থাকে । কিন্তু দেহে হরিদৃ-কণ। না থাকায়, সাধারণ উত্তিদের 
ন্গায় ইহার] ুজৈব-পদার্থ নিজে নিজে প্রস্তত করিতে পারে না। 
কাজেই যে সকল স্থানে পচ! জৈব-পদার্থ থাকে, তাহার উপরে জন্ম- 
গ্রহণ করিয়া এবং সেই পচা খাগ্ঘ দেহস্ব করিয়া ইহারা জীবন কাটা- 
ইয়া দেয় | এই কারণেই গলিত গোমক্র-গোমৃত্রযুক্ত স্থান এবং পচা 
পাতা এবং ডাল, ব্যাঙের ছাতার প্রধান জন্মক্ষেত্র | উত্তিদ্‌ মু্তকায় 
যে নকল খাদ্য পায়, তাহা সকল সময় ঠিক থাঘ্যের আকারে থাকে না । 
মূল হইতে এক প্রকার দ্রাবক (4০11) নির্গত করিয়া এবং তাহারি 
সাহায্যে কঠিনকে দ্রব করিয়া উহার। অথাদ্যকে খাছ পরিণত করে। 
ব্যাঙের ছাতার যে সকল ছোট ছোট মূল আছে, সেগুলি হইতে এ 
দ্রাবক প্রচুর পরিমাণে নির্গত হয়, কাজেই আকরিক খান্ত সংগ্রহে 
ইহাদিগকে একটুও অস্ুবিধ। ভোগ করিতে হর না। 

এখন মনে করা যাউক ব্যাঙের ছাতা এবং শৈবাল ঠিক পাশা- 
পাশি থাকিয়। বৃক্ষত্বক. ব1 শিলাখণ্ডের উপর আশ্রয় লইয়াছে ! বৃক্ষ- 
ত্বকে জৈব বন্ত এবং আকরিক পদার্থ উভয়ই মিশ্রিত থাকে বটে, 
কিন্ত কোনটিই উত্ভিদের খাছ্রূপে থাকে না। শিলাখণ্ডে আবার 
দৈব বস্ত“একটুও মিলে না, ইহার আগাগোড়া কেবল আকরিক 
পদার্থ দিয়াই গঠিত।* এই অবস্থায় ব্যাঙের ছাতা ও শৈবাল পৃথক 
ভ্বাতীয় উত্তিদ হইয়াও, পরম সধ্যে আব্বদ্ধ হইয়া পড়ে। দেহের 
 হরিদ্-কণার সাহায্যে বাছুর অঙ্গারক-বাষ্পি (09700110 4১00 (03) 
টানিয়া শৈবাল যে তৈৰ বন্ধ প্রস্তুত করে, তাহার সমস্তট। গ্রাম ন। 


১৯২ প্রকতি-পরিচয় | 


করিয়া সে একটা ভাগ ব্যাঙের ছাতাকে দিতে থাকে। ব্যাঙের 
ছাতা এই দানের কথা ভুলে না। সে যখন মুল-নিঃস্ত দ্রাবকের 
সাহায্যে বৃক্ষত্বক, ব। শিলার আকরিক পদার্থ গুলিকে খাতে পরিণত 
করিতে আরম্ভ করে, তখন প্রস্তত খাগ্যের একট] ভাগ ব্যাঙের ছাতার 
জন্য রাখিয়া দেয়। এই ব্যবস্থায় কাহারে! খানের অভাব হয় ন|। 
উভয় উদ্ভিদিই পারিতুষ্ট হইয়। বংশবিস্তার দ্বার| এক একটী ছোট- 
খাটে উপনিবেশ স্থাপন করিতে আরম্ভ করে। বৃক্ষত্বক্‌, শিলাখও 
বা পুরাতন প্রাচীরের গায়ে যে সাদ) ও সবুজে মিশানো৷ ছাতা দেখা 
যায়, তাহা শৈবাল এবং ক্ষুত্রজাতীয় ব্যাঙের ছাতারই” উপনিবেশ। 
পূর্বোচন্ত প্রকারে পরস্পরের সাহায্য করিয়াই উহার জীবিত থাকে। 
ইহাদের মধ্যে কেহই কেবল বৃক্ষত্বক ব! শিলাখণ্ডের ন্যায় স্থানে 
আশ্রয়গ্রহণ করিয়া জীবিত থাকিতে পারে না। 

মটর, কড়াই, শিম প্রভৃতি শিশ্বীপ্রদদ (1,০650001)000). উত্ভিদের 
জীবনের ইতিহাসেও সহযোগিতার কাধ্য দেখা যায়। অনুর্বর ক্ষেত্রে 
'জন্মিলে এই সকল উদ্ভিদ. নাইট্রোজেনের অভাবে মৃতপ্রায় হইয়! পড়ে। 
এই অবস্থায় এক প্রকার জীবাণু (30119৯)উহাদের মূলে বাস। বাধিয়। 
'নাইট্রোজেনের অভাব পুরণ করিতে থাকে । বাদু হইতে নাইট্রোজেন্‌ 
সংগ্রহ করিবার এক অদ্ভুত ক্ষমতা এই জীবাণুগুলিতে দেখা যায়। 
উত্তিদৃগুলিও তাহাদের মৃূলাশ্রিত অতিথিসম্প্রদায়ের যখোচিত গপরি- 
চ্ষ্যা করিতে ভুলে না। অঙ্গার ও হাইড্রোজেন্-ঘটিত অনেক সুখাগ্ 
প্রস্তত করিয়! জীবাণুশুলিকে খাওয়াইতে আরস্ভ করে । এই আদান- 
প্রদানে উত্তিদ ও জীবাণু উভয়ই পরম লাভবান হয়। 

মনুষ্যসমাজে যেমন দন্দ্য-তঙ্কর আছে, উত্ভিদ -রাজ্যেও সে প্রকার 
নির্শম জীব যথেষ্ট দেখ| ইধয়। সছৃপায়ে খাগ্ধ সংগ্রহ করিয়। দেঁছ-. 
প্রাণ একত্র রাখার অত্যান ইহাদেএ মোটেই নাই। পরের ঘাড়ে 


সহযোগিতা ও পরজীবিত। ৷ ১৯৩ 


চাপিয়া এবং আশ্রয়দাতার যথাসর্ধন্ব লুণ্ঠন করিয়া উদরপুত্তি করাই 
ইহাদের কাজ। পরজীবী উদ্ভিদ অর্থাৎ পরগাছা (1১8:741০) 
এই দস্থ্যসম্প্রদায়ভূক্ত। সুস্থ গাছের উপর জানম্সয়া নিজেদের মূলের 
সাহায্যে এগুলি এমন নির্মমভাবে আশ্রয়দাতার রস শোষণ করিতে 
গাকে যে, অল্প দিনের মধ্যেই তাহার জীবনাত্ত ঘটে। পরজীবী 
উদ্ভিদের বীজার্ধদ মৃত্তিকায় বপন করিলে অস্কুরিত হয় না। মৃত্তিকা 
হইতে খাগ্সংগ্রহের শক্তি হইতে ইহারা একবারে বঞ্চিত। পরজীবী 
উত্তিদের ন্যায় পরজীবী প্রাণীরও' অস্তিত্ব আছে। প্রাণীর অস্ত্রে 
(17155) যে সকল রুমি জন্মে তাহারা সম্পূর্ণ পরজীবী । 
দেহের মধ্য আশ্রয় গ্রহণ কারর এবং ভুক্ত খাগ্ভে ভাগ বসাইয়' 
ইহারা প্রাণধারণ করে । দজর-উৎপাদক জীব, উকুন এবং এ'টোলি 
প্রভৃতিকেও এই দলে ফেলা যাইতে পারে। ইহাদের সকলেই 
আশ্রয়দাতার শোণিত শোষণ করিয়া! জীবনরক্ষা করে। কিন্তু কেহই 
এই ৬পকারটুকুর বিনিময়ে আশ্ররদাতাকে কিছুই দান করে না, বরং 
নান। প্রকার পীড়ার উৎপত্তি করিয়া উপকারীার জীবনান্তের চেষ্টা 
. দেখে। 

আশ্রয়দাতা ও আশ্রিতের পূর্বোক্ত সব্বন্ধগুলিকে কোনক্রমে 
সহযোগিত। বল। যার না বরং উহাতে কতকটা প্রতিযোগিতার ভাবই 
বর্তমাঁন। কিন্তু প্রাণীর অস্ত্রে যে সকল জীবাণু আশ্রয় গ্রহণ করেঃ 
তাহাদের মধ্যে কতকগুণি আশ্রয়দাতার সহিত সহযোগিতা করে 
বলিয়া আধুনিক জীবতন্ববিদ্গণ মনে করিতেছেন। ইহারা উদরস্থ 
অঙ্গার ও হাইডোজেন্ঘটিত খাগ্গুলিকে বিশ্লিষ্ট করিয়া, অঙ্গারক 
বান্প এবং মিথেন্‌ (119.90) প্রভৃতি বায়ুউৎপন্ন করিতে থাকে। 
বলা বাহুল্য ইহাতে আশ্রয়দাভার কোনই উপকার হয়. না, বরং 
পেট-ফাপা ইত্যাদি পীড়া দেখ! দেয়। কিন্তু ইহারি সঙ্গে ধে জীবাু- 


১৯৪ প্রকৃতি-পরিচয় । 


গুলি আমোনিয়া (41001985) প্রভাত দ্বারা পাকযন্ত্রে আল্বুমেন্‌ 
ইত্যাদি পরম পুষ্টিকর পদার্থের গঠন করে, তাহাতে আশ্রয়দাতার 
উপকার হয়। 

মনুষ্ুসমাজে খাটি স্হযোগতা ( ১১7১1০৭:৯) বা খাটি পর. 
জীবিত (১271311147৯) ) কোনটারই উদাহরণ পাওয়া যায় না। 1কন্ত 
এমন কতকগু(ল ব্যাপার আছে, যাহাকে সহধোগ্নিতা বালব, ক 
পরজীবিতা বলিব স্থির করা দায় হয়। ইউরোপের সৌসিয়!লিষ্ট 
সম্প্রদায়, ধনী, মহাজন, কণ্টক্টার ও বড় বড় কলকারখানার চাঁলক- 
দিগকে পরজীবা আখ্যা দিয়া থাকেন। সঙ্কটের সময় এই লোক- 
গুলিহ ক প্রকারে ক্ষুধার্তের শূন্য উদর পুর্ণ করে, তাহা সোসঘালিষ্ট- 
গণ ভুলিয়া যান। আবার যখন ধনী এবং মহাজনগণ অর্থ-সঞ্চয়ের 
আকাঙ্ষায় নিজেদের কর্তব্য জুলিয়া দরিদ্রসমাজের ভাতঙজল্ বন্ধ করেন. 
তখন তাহাদের পরজীবা যুত্তিখানিই প্রকাশ পার। 

স্তন্যপায়ী মা"বাশশুকে এবং ইতর প্রাণীর নিঃপহায় শাবকগুপকে 
অনেকে পরজীবী প্রাণীর দলে ফেলিতে চাহেন। খাটি প্রাণতত্বের 
দ্রিক দিয়া লাভক্ষতির হিসাব করিতে বাসলে, ইতর শ্তন্ধপায়ীদি- 
গের সম্ভতানগুলিতে পরজীবীর লক্ষণ দেখা যাঁয়। 1কন্ত ধাহারা 
মানবশিশুকে পরজীবী বলিতে চাহেন, তাহাদের যুক্তিতর্কের বিরুদ্ধে 
অনেক কথা বলা যাইতে পারে । জীবতত্বের মানদণ্ড দিয়া ম্ধনবের 
স্থখছুংখ আনন্দকে কখনই মাপ! চলে না। জননী যখন হষ্টপুষ্টাঙ্ 
সন্তানের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন, তখন যে আনন্দের সণ হয়ঃ তাহাই 
বোধ হুয় সেই হুগ্ধধারার ধণ পরিশোধ করে ।" এই আনন্দ মানুষের 
মনগড়া কৃত্রিম আনন্দ..নয়। যে আনন্দের সাগরে বিশ্বনাথ. এই 
্রহ্ধাগুটিকে ডুবাইয়া রাঁখিয়াছেন পুত্রের স্থখে জননীর আনন্দ 
তাহারি অংশ । ইহা! সহজ সংস্কারজাত অতি পবিআ খনন্দ। বাহি- 


সহযোগিতা ও পরজী(বিত]1। ১৯৫ 


বের বৈরিতার অন্তরালে তলায় তলায় প্রাণীতে উত্তিদে, জড়ে ও জীবে 
(ঘ চিরন্তন সখ্য আছে, মাতা ও সন্তানের সন্বন্ধকে সেই সধ্যেই সবুস 
করিয়া রাখিয়াছে । ইতর প্রাণীদিগের মধ্যে মাতা ও সন্ভানে যে, 
সেসম্বদ্ধে নাই, তাহা কেহই বলিতে পারেন না; বৰং খাকারই 
সম্ভাবনা অধিক । সুতরাং যিনি যাহাই বলুন, আমর শিশুকে 
কখনই পরজীবঈ বলিতে পারিব না। 

সহযোগিতা ও পরজীবিতার পৃর্বোক্ত বিবরণগুলি আলোচন। 
করিয়া আধুনিক জীবতত্ববিদ্গণ একট বৃহৎ সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার 
উদ্যোগ করিতেছেন । ইহারা বলিতেছেন, উচ্চশ্রেণীর প্রাণী ও 
উড্ভিদের দেহগুলি কোটি কোটি সহযোগী কোষেরই এক একটা বৃহৎ 
উপনিবেশ ব্যতীত আর কিছুই নয়। অঙ্গপ্রত্যঙ্গের পৃথক গুণসম্পন্ন 
কোবগুলি বহুকাল সহযোগিতা করিয়া এরূপ হইয়া দাড়াইয়াছে, যে 
এখন একের অভাবে অপরগুলি টিকিয়! থাকিতে পারে না। বহুকাল 
সহযোগিতার এই প্রকার সম্বন্ধ অপর জীবের মধ্যেও দেখা যায়। 
যে সকল পিপীলিকা আপ হাইডং নামক কাট ( পিপীলিকাখে? ) 
পালন করিয়া কীটদেহনিঃস্থত রসপানে জীবনধারণ করে, দীঘ 
সহযে।গিতার তাহাদের বর্তমান অবস্থা এ প্রকার হইয়া দাড়াইয়াছে 
ঘে, এখন উহার] আপ হাইড্‌ কীটের সাহাষ্য ব্যতীত জীবিত থাকিতে 
পারে'না। সুতরাং জীবদেহকে যদ্দি কতকগুলি সহযোগী কোষের 
সমষ্টি ৭লা যায়, তবে বিস্ময়ের কোন করণ নাই। জীবনের অনেক 
কার্ধ্যে আজ কাল সহযোগিতার যে সকল পরিচয় পাওয়া যাইতেছে, 
তাহা পূর্বোক্ত সিদ্ধান্তটিকে পোষণই করিতেছে। রক্তের শ্বেত-কণিকা- 
গুলির ( 1169 (90:1)0501০১) কার্য্য প্রাঙ্ধীন শরীরাবদগণ জানি- 
তেন না। এখন দেখা গিয়াছে, অনিষ্টকর' জীবাণু রক্তে আশ্রয়গ্রহণ 
করিলেই, এ শ্বেত-কণিকাখ্লিই সেওলিকে গ্রাস করিয়! ফেলে 
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তাছাড়া পিপটন্‌ (1১660763) হইতে আল্বুমেনয়ডের (411)81700110- 
£0৯) উদ্ধার এবং ক্ষতস্থানের আরোগ্যবিধান প্রভৃতি আরো! অনেন 
কাজে শ্বেত-কণিকার সহযোগিতার পরিচয় পাওয়] যাইতেছে 


মানুষের সংহারকার্য্য । 


লক্ষ লক্ষ বৎসর পৃর্বে মান্য যে দিন উচ্চতর বুদ্ধির অধিকারী 
, হইয়া অক্পবৃদ্ধি প্রাণীর উপর আধিপত্য বিস্তার করিতে আবরন্ত 
করিয়াছিল, সে দিন হইতে যে, কেবল হুর্বল জীবের সহিতই মানুষের 
শত্রুতা চলিতেঞ্জে, তাহা নয়। প্রকৃতির সহিতও মান্থষের এক নীরব 
সংগ্রাম চলিয়া! আসিতেছে । ইহার ফলে কোটি কোটি নিরীহ জীব 
প্রাণদান করিয়াছে । তাছাড়া পৃথিবীর নানা অংশের বনভূমিগুলি 
তৃণহীন শুক্কমরুতে পরিণত হইয়া এবং নির্্ল-সলিলা নদ্দীগুলি কলুষিত 
ও পঙ্িল হইয়৷ প্রক্কতির স্নেহভর! পবিত্র শ্যামলকান্তিকে ক্রমেই 
কর্কশ করিয়া তুলিতেছে। 

পরিবর্তন লইয়াই প্ররুতি। এই প্রারুতিক পরিবর্তনের বিরাম 
নাই। ধরাবক্ষে যখন মানুষ স্থান পায় নাই, তখন ইহা চলিত এবং 
এখনো চলিতেছে । এ সবই সত্য। সমুদ্রকুলবর্তী স্থান আপন! 
হইতেই উচু নীচু হইয়া দেশের খতুর পরিবর্তন করিতেছে। পশুপক্ষী, 
লঙাগুল্স, পরিবপ্তিত অবস্থার সহিত সামগ্রশ্ত রক্ষা করিয়া টিকিয়া 
থাকিতে গিয়া নিজেদের দেহের কতই পরিবর্তন করিতেছে, হয় তো 
তাহাদিগকে দ্রেশত্যাগ করিয়া অপর কোনও সুবিধাজনক স্থান 
খুজিয়ী লইতে হইতেছে । এ সবগুলিও সত্য! কিন্তু প্ররুতির 
স্বেচ্ছাকৃত এই শ্রেণীর পরিবর্তনে কোন অমঙগল-লক্ষণ দেখ] যায় না। 
যানুষ নিজের জ্ঞানগরিমায় যুগ্ধ হইয়া প্রকৃতির পটে যে তুলিকাপাত করে 
, তাহাই সেই শান্ত ছধিকে ক্রমে কর্কশ করিয়া তোলে। ইহাতে 
পৃথিবীর যে অমঙ্গল হয়, তাহার ফল অতি ভয়ানক । 
১ প্রক্কতির রাজ্যে অকল্যাণ আনয়ন ব্যাপাজ্র, একমাত্র আধুনিক সভ্য- 
। জাতিইদায়ী নয়। মাহুষযধন অসত্য ছিল,তখন হইতেই নিরীহ প্রাণীদিগের 
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হত্যা আরস্ত করিয়] ইহারা প্রাণিজগতের এত ক্ষতি করিয়া আসিতেছে 
ষে, তাহার আর পূরণ হইবার সম্ভীবন] দেখা যায় না। এই. পাপের 
ফলেই এখন ধরা পৃষ্ঠে সুস্থকায় স্বচ্ছন্দচর প্রাণী ছুলত হইয়া পড়িয়াছে 
এবং অনেক প্রীপণিজাতির বংশলোপ পর্য্যস্ত ঘটিয়াছে। এখন 
মুতপ্রোথিত কঙ্কালে তাহাদের পরিচয় গ্রহণ করিতে হয়। অনেক 
বন্য পশুডকে বুদ্ধিবলে পোষ মানাইয়া আমরা এখন তাহাদিগকে 
গাহ্‌স্থ্য সম্পদ করিয়া! তুলিয়াছি সত্য, কিন্তু এই ব্যবস্থার তাহারা 
এত হাঁনবীধ্য এবং ছুর্বল হইয়া পড়িতেছে যে, নিজের কীর্তির জন্য 
নিজকে ধিকার দিতে ইচ্ছা হয়। মানুষের এই যথেচ্ছাচার দীর্ঘকাল 
স্থায়ী হইলে, সম্ভবতঃ কয়েকটি খাচ্াগ্রদ উত্তিদ এবং আর কয়েকটি 
অত্যাবশ্তক প্রাণী ছাড়া ক্রমে অন্য সকলই ধরাপৃষ্ঠ হইতে স্তহিত 
হইয়া যাইবে, এবং শেষে সেগুলিরও পর্যন্ত বংশলোপের সম্ভাবনা 
দেখা দিবে । যে আধিপত্যবিস্তারের জন্য মানুষ আস্ৃষ্টি এত 
লালায়িত, উত্ভিদৃহীন এবং প্রাণিবিরল অবস্থায় তাহার পূর্ণতা হইবে 
বটে, কিন্ত সে অবস্থা কখনই মানুষের জীবনরক্ষার অনুকূল হইবে 
না। 

কয়েকটা উদাহরণ দিলে বক্তব্য বিষয়টা ক্ষটতর হুইবে। 
অসত্য মানুষ অনৈতিহাসিক যুগে আধু'নক যুগের মানুবদিগের ন্যায় 
বন্দুক কামান ব্যবহার করিতে পাপিত না সত্য, তথাপি তাহার! 
শিলাময় অন্ত্রশস্ত্রাদির আখাতে ম্যামথ. নামক হস্তিজাতীয় জীবের 
বংশনাশের যে সহায়তা করে নাই এ কথা কোশনক্রমেই" বলা যার 
না। ম্যামথ আর ধরা পৃষ্ঠ খু'জিয়| পাওয়া যায়।না। গভীর ভূত্তরে 
প্রোথিত কষ্কাল ত্বারাই, এখন তাহাদের পূর্ব অস্তিত্বের পরিচয় 
গ্রহণ করিতে হয়। অতিগ্রাচীনকালে আমেরিকার সর্বাংশে নান। 
জাতীয় বন্ত অশ্ব দলে দলে আনন্দে বিচরণ করিত। আজকাল 
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তাহাদের একটিও ভূপৃষ্ঠে নাই। জীবতত্ববিদ্গণ ইহাদের তিরো- 
ভাবকেও মানুষের কীন্তি বলিতে চাহেন। মানুষ গোলাগুলি 
চালাইয়! এই জীববংশ লোপ করে নাই সত্য, কিন্ত যে সকল সংক্রামক 
এবং সাংঘাতিক ব্যাধিদ্বার। তাহারা নিব্বংশ হইয়াছে, তাহার জন্য 
মানুষই দায়ী। যখন আমেরিকার বনভূমিতে উপনিবেশ স্থাপন 
আরম্ভ হইয়ান্ভিল। তখন যুবরোপ হইতে দলে দলে 'লোক আসিয়। 
দেশ আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিবাছিল। জীবতত্ববিদ্গণ মনে করিতেছেন, 
সস্ভবতঃ এই সময়ে বৈদেশিকগণ গাড়ার বীজ অজ্ঞাতসারে সঙ্গে 
আনিয়া বন্ অশ্বগুলিকে ব্যাপিগ্রস্ত করিয়াছিল । 

আমরা যে ছুইটি প্রাণিজাতির উচ্ছেদের কথা বলিলাম, তাহাকে 
কেবল মানুষেরই কীন্ডি বলিয়া! সকলে স্বীকার করেন না। প্রারুতিক 
অবস্থার যে সকল পরিবর্তন আপন হইতেই চলিতেছে; তাহার ফলে 
অনেক জীবের বংশলোপ ঘটিয়াছে এবং অনেক নূতন জীব জন্মগ্রহণ 
করিয়া পরিত্যক্ত স্থান অধিকার করিয়াছে । জীববিজ্ঞানে এই 
প্রকার ঘটনার শত শত উদ্দাহরণ পাওয়। যাব়। ম্যামথ, এবং 
বন্য অশ্বের বংশলোপকে কেহ কেহ এ প্রকার প্রাকৃতিক উৎপাতেরই 
ফল বলিতে ছাহিতেছেন। কিন্তু যুরোপ ও আমেরিকা হইতে 
বাইসন্‌ নামক মহিষজাতীয় জন্তর যে তিরোভাব ঘটিয়াছে, তাহার 
জন্ত* প্রকৃতিকে দায়ী করা চলে না। বাইসন্‌ এবং মুরোপের বন্য 
গো-জাতির উচ্ছেদের জন্য এক মানুষই দায়ী। আবাস-ভূমিগুলিকে 
অব্রণ্যবর্জিত করিয়া মানুষই তাহাদিগকে নিরাশ্রয় করিয়াছিল, এবং 
সেই মানুষই নিষ্ঠুরভাবে হত্য! করিয়া তাহাদের বংশলোপ ঘটাইয়াছে। 
নেকড়ে বাঘ (৮০1) এবং বিভার জাতীয় প্রাণিগুলিও এ 
প্রকার অত্যাচারে ইংলগ ত্যাগ করিলে বাধ্য হইয়াছে । সুইডেন্‌। 
নরওয়ে, রুসিয়! এবং ফ্রান্স হইতেও ইহার! ক্রমে তাড়িত হইতেছে । 
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আর শত বৎসর পরে পৃথিবীর কোন অংশেই এ ছুই প্রাণীর সন্ধান 
পাওয়া যাইবে না। আমরা এখন কঙ্কাল দেখিয়া! যেমন ম্যামথের 
অস্তিত্ব জানিতেছি, তখন বিভারের অস্তিত্ব কেবল তাহাদের মুৎপ্রোথিত 
কঙ্কাল দেখিয়াই বুঝিয়া লইতে হইবে । 

অতি প্রাচীন কালে তল্লুক পৃথিবীর সর্ধাংশেই দেখা যাইত। 
মানুষের অত্যাচীরেই তাহাদিগকে ইংলগ ছাড়িতে হইয়ধছে ! সিংহ 
ঘুরোপের আর কোন অংশেই খু'জিয় পাওয়। যায় না। মাসিডোনিয়া 
এবং এসিয়! মাইনরে যে প্রচুর সিংহ ছিল, তাহ! প্রাচীন গ্রীসের ইতি- 
হাস হইতে সুস্পষ্ট জানা যায়। জিরাফ. এবং হস্তীও ক্রমে দুল 
হইয়া আসিতেছে । এই সকল প্রাণীর উচ্ছেদকার্যের জন্য এক 
মানুষই দায়ী । গরিল1 এবং সিম্পাঞ্তি নামক দুই জাতীর বন-নানুষের 
নাম পাঠক অবশ্যই শুনিয়াছেন। অভিব্যক্তিবাদের প্রবর্তক ডারুইন্‌ 
সাহেব মানুষকে ইহাদেরই বংশধর বলিয়া প্রচার করিয়াছিলেন। 
আজকাল এ গুলিকেও আর শ্ধিক দেখা যায না। মাছ্গষের সহিত 
একটু আধটু দুরপাদৃশ্ত দেখিতে পাইয়া আজকাল অনেকে ধরিয়া 
বীধিয় উহাদ্দিগকে পোষ মানাইতে চেষ্টা করিতেছেন। শত শত 
বনমানুষ এই খেয়াঙ্গে পড়িয়া প্রাণবিসর্জন দিতেছে । এ প্রকার 
অতাচার আর কিছুকাল স্থায়ী হইলে, বোধ হয় ধরাপুষ্ঠে আর 
ইহাদিগকেও খু'জিয় পাওয়া যাইবে না। 

পক্ষী এবং পতঙ্গ জাতীয় ক্ষুদ্র প্রাণিগুলি মানুষের নৃশংসতা হইতে 
নিষ্কৃতি পায় নাই । বিখ্যাত ডোডো (1)১৭০) পক্ষী এখন এক প্রকার 
পুথিগত জিনিস হইয়া ঈ্ীড়াইয়াছে। তাছাড়া আধুনিক সুসভ্য মানুষের 
বিলাসের উপকরণ জোগাইবার জন্য যে কত পক্ষীর বংশলোপ হইতে 
বসিয়াছে, তাহার ইয়স্তাই হয় ন'। অস্ত্র, এবং ময়ূরের সুত্ৃশ্ত পক্ষই 
তাহাদের বিনাশের কারণ হইয়া দাড়াইয়াছে। হয় ত দুই তিন শত 
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বৎসরের পর পৃথিবীতে উহাদের কোন চিহ্ৃই পাওয়া! যাইাব না। 
প্রজাপতৈ বা অপর পতঙ্গগুলি দীর্থজীবী নয়। ছুইতিন দিন মাত্র 
পক্ষবিস্তার করিয়া ইহারা আনন্দে বিচরণ কৰে এবং তার পরেই 
ভবাগ্রন্ত হইয়' মৃত্যুমুখে পতিত হয়। সংসারে কাহারও সহিত তাহা- 
দের শক্রতা নাই, এবং তাহারা কাহারও অনিষ্ঠ করে না। স্ুসত্য 
মানুষের খরক্ুষ্টি ইহাদেরও উপরে পড়িয়াছে। সুন্দর পক্ষ দুটিকে 
কাটিয়া রাখিবাঁর জন্য সভ্য মানুষ জাল হাতে করিয়া দলে দলে প্রজা- 
পন্তর পশ্চাতে ছুটিতেছে। এই অত্যাচারে কয়েক জাতীয় সুদৃশ্য 
প্রঙ্গাপতির বংশলোপ হইবার উপক্রম হইয়াছে । 

বড় বড় নদনদী এবং জলাশয়গুলির জল দৃষিত কারয়। মানুষ নান? 
»্লচর প্রাণীর যে সংহাঁর কার্ধা নীরবে চালাইতেছে, তাহা আরও 
ভয়ানক । জলাশয়ের জলকে নিষ্মল রাখার কাঁধ্যে জলচর প্রাণী কম 
সহায় নয়। আমাদের কল কারখানার আবর্জনা ও ড্রেনের দৃূষিত- 
পদার্থযোগে নদীজল এত কলুধিত হইয়া পড়িতেছে যে. পরম হিতকর 
জলচর প্রাণিগণও আর জলে থাকিন্তে পারিতেছে না। ক্রমেই 
হাহার। নির্বংশ হইতে বসিয়াছে | নদীগুলি এখন অনিষ্টকর জীবাণুতে 
পূর্ণ টেম্স নদীতে আর সামন্‌ (৭8112)01) মত্স্য পাওয়া যাঁয় না, 
এবং আমাদের ভাগীরথী ও পন্মা মৎস্হীন হইদা আসিতেছে । খুব 
সম্ভবতঃ আর কয়েক শত বৎসর পরে সভ্যদেশে শ্যামলতটশীলিনী 
স্বচ্ছতোয় নদী হুল হুইবে। রুমি ও জীবাণুপুর্ণ কলুষবাহী নদী নগর- 
বক্ষ দিয়া বহিয়া যাইবে । ভবিষ্যৎ মানবজাতিকে এই বীভৎস দৃশ্ঠ 
দেখিতেই হইবে । আধুনিক বিজ্ঞানকে ইহার জন্য দায়ী করিলে 
চলিবে না। মানুষের অর্থপিপাসা এবং বিলাসপরায়ণতাকেই তখন 
ধিকার দিতে হইবে। প্রজাপতি ও মধুরের সুর্ৃশ্ত পক্ষযুগল এবং 
হস্তীর্‌ তুষারশুত্র কঠিন দত্তযুগ্ম মানুষের ঘর সাঁজাইবার উপকরণ- 
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প্রস্তুতের জন্যই যে ভগবান্‌ নির্মাণ করেন নাই, এই সহজ কথাটা" 
আধুনিক বৈজ্ঞানিকযুগের মানুষ যে কেন ভুলিয়া যায়, তাহা জানি না। 
এই সকল পাপের দণ্ড মানুষকে এক দিন গ্রহণ করিতেই হইবে। 
যে বন্রের আঘাত মানবজাতি মাথা পাতিয়া লইয়া পাপের প্রায়শ্চিত্ত 
কবিবে, তাহ! প্রকৃতির কর্মশালায় প্রস্তত হইতেছে । 

প্রাণিজগৎ ছাড়িয়া দিয়া উত্ভিদৃদিগের প্রতি দৃষ্টিপুত করিলে, 
মান্থুবের সংহারকার্যের ধারাবাহিকতা সেখানেও দেখা যায়। গাছ 
কাটিয়া বন পোড়াইয়া মানুষ জগতের এবং নিজের যে অনিষ্ট করি- 
তেছে তাহা উপেক্ষা করিবার নয়। ভূপৃষ্ঠ নিজেই সচ্ছিদ্র। উত্তিদ্ব- 
দ্বিগের গভীর এবং সুদুর বিস্তত মূল মৃত্তিকাকে জমাট বাঁধিতে না দিয়া 
উহার সচ্ছিদ্রতা আরও বাড়াইয়৷ তোলে । বধার জল ভূগর্ভে প্রবেশ 
করিলে শিকড়সংলগ্ন মৃত্তিকা স্পঞ্জের হ্যায় সেই জল ধরিয়া বাখে। 
তা*র পর যখন গ্রীম্মের গ্রচণ্ স্ুষ্যতাপে ভূপুষ্ঠ ও জলাশয়গুলি শুষ্ক 
হইতে আরন্ত করে, তখন সেই অরণ্যতলে সঞ্চিত জলরাশি মাঁটার 
ভিতর দিয়া ধীরে ধারে সঞ্চরণ করিয়া জলাশয়গুলিকে পুর্ণ করিতে 
থাকে । অরণ্যের এই গ্ুলসঞ্চয় কাজটি বড় কম ব্যাপার নয়। বড় 
বড় জঙ্গলগুলি কাটিয়া! ফেলিলেই যে, দেশে জলকনষ্ট ও দুর্ভিক্ষ দেখা 
দেয়, প্রাচীন ও আধুনিক ইতিহাসে তাহার অনেক প্রমাণ আছে। 
ডাটমুর্‌ হইতে খাল কাটিয়া ইংলগ্ডের গ্লাইমাউথ. সহরে জল যোগাঁই- 
বার ব্যবস্থা বহুদিন ধরিয়া চলিয়। আসিতেছিল। এ অঞ্চলে যেছুই 
একটি বড় জঙ্গল ছিল তাহা কাটিয়! ফেলায়, এখন খাল প্রায় শুষ্ক হইয়' 
আসিয়াছে । সকল দেশেই অরণ্যধ্বংসের এই প্রকার প্রত্যক্ষ কুফল 
হাতে হাতে দেখিতে পাওয়া গিয়াছে । বৃক্ষসকল তাহাদের মূল্‌ 
দ্বারা কেবল জল আট্কাইয়াই যে দেশের হিতসাধন করে তাহা 
নয়) স্থানীয় স্বাস্থ্যরক্ষাব্যাপারেও ইহাদের অনেক কাজ আছে। খুব 
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শুষ্ক এবং খুব ভিঙ্জা বায়ুর মধ্যে কোনটিই স্বাস্থ্যের অনুকূল নয়। এক 
নির্দি&ই পরিমাণ জলীয় বাষ্প বায়ুতে মিশ্রিত থাকিলে, কেবল তাহাই 
মামাদের হিতকর হয়। উত্তিদ্দেহ হইতে অবিরাম যে জলীয় বাশ্প 
বহির্গত হয়, তাহাই শুষ্কতানিবারণ করিয়া বায়ুকে প্রাণীর স্বাস্থ্য প্রদ 
করিয়া তোলে । অরণ্যের ধ্বংসসাধন করিয়া স্পেন যে কুকাধ্য করি- 
য়াছিল, এঞ্ঠন দুর্ভিক্ষ ও জলকষ্টের বেদনায় তাহার প্রায়শ্চিত্ত 
চলিতেছে । মার্কিনেরাও ধীরে ধীরে অরণ্য-উচ্ছেদের কুফল বুঝিতে 
আরুস্ত করিয়াছেন। চীন এবং তিব্বতের সীমাস্তপ্রদ্দেশে কয়েক শত 
বৎসর পুর্বে উর্বরতার জন্য প্রসিদ্ধ ছিল, দ্রেশ অরণ্যহীন করার 
এখন তাহা প্রাণিচিহ্ৃ-বজ্জিত মহপ্রান্তরে পরিণত হইয়াছে । 

পুথবীর নানা অংশে যে সকল বৃহৎ মরুভূমি আছে. তাহাদের 
উৎপত্তির জন্য মাসকে অবশ্যই সম্পূর্ণ দায়ী করা যারনা। কিন্ত 
কতকগুলি স্থানে যে সকল ক্ষুদ্র মরুভূমি ধারে ধারে বিস্তার লাত 
করিয়া শ্যামল উর্বর-ভুখগ্কে গ্রাস করিতে আরম্ভ করিয়াছে, তাহার 
জন্য মানুষই দারা । প্রাণিদেহের আহত অংশে ক্ষত দেখ! দিলে, 
তাহা যেমন ক্রমেই বিস্তার লাভ করি সুস্থ অংশে জুড়িয়া বসে, ক্ষুদ্র 
যরুভূমিগুলি সেই প্রকার ক্ষতের স্টায়ই বিস্তার লাভ করিয়া পাশ্বস্থ 
উর্বর ভূতাগকে কুক্ষিগত করিতে আরম্ত করিয়াছে । মরুভূমির এই 
প্রফার ক্রমবিস্তার ভূপৃষ্ঠের ব্যাধিবিশেষ, সুতরাং ইহার নিবারণ 
মানুষের সাধ্যাতীত | কিন্তু মানুষই যে বন কাটিয়া নান! স্থানে ক্ষুদ্র 
ক্র মরুভূমির উৎপাদন করিতেছে, তাহা সুুনিশ্চিত। এইগুলি যখন 
কালক্রমে বিস্তার লাভ করিয়া সমগ্র ভূভাগকে গ্রাস করিয়া ফেলিবে, 
কুথন মানুষ নিজের কুকার্য্যের ফল আরও দোখতে পাইবে । 
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বিজ্ঞানাচার্ব; নিউটন্‌ তাহার দিব্যচক্ষুর সাহায্যে জলম্তূল, আলোক- 
বিচ্য্যৎ ও গ্রহতারকায় প্রকৃতির অনন্ত লীল| প্রত্যক্ষ করিয়া অবাক্‌ 
হইয়। পড়িয়াছিলেন। তাহার অসাধারণ প্রতিত1 ছিল, এবং উদ্যমেরও 
সীমা ছিল না। কিন্তু অনন্যসাধারণ শক্তির অধিকারী হইয়াও তিনি 
যখন প্রাকৃতিক রহসাগলিকে আয়ত্ত করিতে পারিলেন না, তখন 
তাহাকে হতাশ তাবে বলিতে হইয়াছিল, প্ররূতির রাজ্য অনন্ত 
সমুদ্রকুলের হ্যায়ই বিশাল; বালকের দুর্ধল হস্ত যেমন সেই বেলী- 
ভূমিতে বিক্ষিপ্ত শিলাখগুগুলিকে নিঃশেষে আহরণ করিতে পারে না, 
আমরাও সেই প্রকার প্রকৃতির কার্যের খু'টিনাটিগুলিকে আয়ন্ত 
করিতে পারি না। 

যখন নিউটন্‌ এই কথাগু“ল বলিয়াছিলেন, বিজ্ঞান তখন শৈশবের 
সীমা উত্তীর্ণ করে নাই। চক্ষুকর্ণ প্রভৃতি ইক্দ্রিয়গুলিকে সঙ্গাগ 
[রাখিয়া সম্মুখে যাহা পাইয়াছিলেন, তিনি তাহাকেই আকৃড়াইয়। 
ধরিয়া দেখিতে আরম্ত করিয়াছিলেন । তা"র মনে হইয়াছিল, জীবনটা! 
যদ্দি অনন্তকালস্থায়ী হয় তবেই বুঝি সবগুলিকে নাড়িয়া চাড়িয়। 
দেখিবার সময় মিলে । 

নিউটনের মৃত্যুর পর বহু বৎসর চলিয়। গিয়াছে । যে সকল প্রা 
তিক ঘটনার কারণ আবিষ্কারের জন্য সময় না পাইয়! তিনি ক্ষু হইয়া- 
ছিলেন, এই সুদীর্ঘকালের মধ্যে একে একে তাহার অনেকগুলিরই 
স্ুব্যাখ্যা পাওয়া গিয়াছে । কিন্তু তিনি যে পথ ধরিয়৷ প্রাকৃতিক 
রহস্যের উত্তেদ সম্ভবপর মর্নে করিয়াছিলেন, পরবর্তী পঙ্ডিতগণ সে, 
পথে চলেন নাই। ট 

নিউটনের সময়ে পণ্ডিতগণ চক্ষুকর্ণাদি ইন্দ্রিয়ের কার্যে অযথা 


ইন্দ্রয়ের অপূর্ণতা। ২০৫ 


বিশ্বাস স্থাপন করিয়া, ইন্দ্রিয়ের স্বাভাবিক জ্ঞানকেই সর্ধোচ্চ আসন 
দিতেন । কিন্তু আধুনিক পণ্ডিতগণ বৈজ্ঞানিক গবেষণায় উহাকে 
অতি নিযস্থানে বসাইয়াছেন। মনে হয়, সাধারণ ইন্দ্রিয়-জ্ঞানকে 
এত নীচে নামানো হইয়াছে বলিয়াই আজ বিজ্ঞানের এত উন্নতি । 
কেবল চক্ষুকর্ণাদির স্বাভাবিক শক্তির উপর নির্ভর করিয়া বসিয়া 
থাকিলে, জগ্ড-বিজ্ঞান নিউটনের সময় যে স্থানে ছিল, আজও সেই 
স্থানেই থাকিত। 

যে সকল ক্রটির জন্ ইন্দ্রিয়ের স্বাভাবিক শক্তি বৈজ্ঞানিক গবে- 
ষণার অনুপযোগী হইয়াছে, আমরা তাহারি দুই একটির বিষয় 
আলোচন! করিব । 

গুরুত্বের একটা নিদিষ্ট সীমা পার না হইলে আমরা যেঃ কোন 
পদার্থের ওজন বুঝিতে পারি না তাহার পরিচয় আমরা প্রতিদিনই 
পাই। বালুকার কয়েকটি ক্ষুদ্র কণা হাতে লইলে, আমরা সেগুলির 
গুরুত্ব মোটেই বুঝিতে পারি না; কন্ত এক সের বা আধ সের 
ওজনের জিনিস হাতে করিবামাত্র সেটার যে গুরুত্ব আছে তাহা 
অনায়াসে বুঝিয়া ফেলি । সুতরাং দেখা যাইতেছে, আমাদের ইন্দ্রিয় 

অতি লঘু বস্তর ভার অন্ুতব করিতে পারে না। 

জিনিস কতটা ভারী হইলে যে, আমরা তাহার ভার বুঝিতে 
আরম্ভ করি, তাহ স্থির করিবার জন্য এপধ্যন্ত অনেক চেষ্টা হইয়াছে 
কিন্ত অনুসন্ধানে কোন নির্দিষ্ট সীমা পাওয়া যায় নাই। বোধ হয় 
গুরুত্ববোধের সাম! মান্ুষমাত্রেই এক নয়। যে পরিমাণ ভারী 
হইলে আমি কোন গিনিসের অস্তিত্ব বুঝিতে আরম্ভ করিব, সেই 
*জিনিসটাকেই অপর লোকের হাতে দিলে হয় ত সে তাহার গুরুত্ব 
' বুবিবে না। 

» ছুই জিনিষের ওজনের পার্থক্য স্কির করা হজের জার একটি 
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কার্য । এই কাজেও ইন্দ্রিয়ের অযোগ্যতার অনেক প্রমাণ পাঁওয়! 
গিয়াছে । বিখ্যাত জব্দান্‌ পঙ্ডিত ভেবার, (৬0১০7) এই বিষয়টি লইয়া 
অনেক পরীক্ষী করিয়াছিলেন। ইহা হইতে জানা যার, প্রতোক 
লোকেরই ওজনের পার্থক্যজ্ঞানের এক একট। সীমা আছে। এই 
সীমার মধ্যে মানুষ বেশ ওজনের আন্দাজ করিতে পারে, কিন্তু সীমার 
বাহিরের ওজনের পার্থক্য বুঝা তাহার পক্ষে খুব কঠিন হইয়া দীড়ায়। 
যিনি তিন সের ও চারি সেরের পার্থক্য আন্দাজ করিতে পাকে, 
উহাদেরি দ্বিগুণ ওজন অর্থাৎ ছয় সের ও আট পেরের পার্থক্যও [তিনি 
বেশ বুঝিবেন। কিন্তু সাত ও আট, বা ছয় ও সাত সের ইত্যাদি 
এলোমেলো ওজনের পার্থক্য স্থির কর তাহার পক্ষে অসাধ্য হুইয়া 
পড়িবে । 

এই প্রকার অক্ষমতা আমরা প্রত্যেক ইন্দ্রিয়েরই কাজে দেখিতে 
পাই। তাপালোক, স্বাদগন্ধ, শবম্পর্শ প্রভৃতির অন্ুভূতিতেও এক 
একট মামা আছে। কতকগুলি ঠন্দ্রিয়ের ক্ষমত] ব্যক্তিবিশেষে 
্বতাবতঃ অধিক ধা অল্প হইতে দেখা বার়। কাজেই এই সকল 
ইন্্রিয়জ্ঞানের সীমা নিনেশ করা চগে না। কিন্ত কয়েকটি প্রধান 
প্রধান ইঞ্সিয়ের কাধ্যের সামা মনুষ্যমাজে একই দেখা যায়। মানু 
ষের শারীরিক অবস্থাভেদে এগুলির বড় ইতব্রবিশেষ হয় না 

কোন ্িনিসকে আঘাত দিয়া প্রতি সেকেণ্ডে এক হইতে নয়বার 
পর্য্যন্ত শব্দ করিলে, আমরা শব্গুলিকে বেশ পৃথক দরর শুনিতে 
পাই। কিন্তু শব্দের সংখ্যা সেকেন্ডে দশ বা এগারো হইয়া টাড়াইলে, 
তখন আর সেগুলিকে ছাড়া ছাঁড়া ভাবে শুনা যায় না। হার মোনিয়ম্‌ 
বা শখ্খের শব্দের ন্যায় তাহা একট। অবিচ্ছিন্ন শব্ধ হইয়া ড়া । ইহ$ 
আমাদের শ্রবণেন্জিয়ের কম অক্ষমতার কথা নয়। 

আমাদের দৃত্বিশক্তিরও এ প্রকার অক্ষমতা আছে। এক ইঞ্চি 
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হাজার তাগ করিয়া, তাহার এক ভাগ লইলে ষে একটু দূরত্ব পাওয়া 
যায় সেই প্রকার দুরে দুরে কতকগুলি বিন্দু কাগজের উপরে অঙ্কন, 
করিলে, আমর তখন সেগুলিকে বিন্দু ধলিয়। চিনিতে পারি না। 
বিনুগুলিকে একবারে পরম্পর সংলগ্ন দেখা যায়? কাচ্ছেই কতকগুণি 
বিন্দুর স্থানে, আমাদের চক্ষু একটা অবিচ্ছিন্ন রেখা দেখিতে আরম্ভ 
করে। ও 

ইন্দ্রিয়ের উল্লিখিত ছুর্বলতাগুলি আমাদের মাংসপেশীর কার্ষ্য- 
তৎপরতার ক্রটিতে উৎপন্ন হয় বলিয়া এখন অনেকে মনে করিতে- 
ছেন! বাহির হইতে কৃত্রিম আঘাত-উত্তেজনা দিয়া আমরা মাংস- 
পেশীকে সেকেগ্ডে পঞ্চাশ বাইট বার স্পন্দিত করিতে পারি সত্য, 
কিন্ত স্ভাবতঃ ঠাহা দশ এগারো! বারের অধিক স্পন্দিত হইতে 
পারে না। এই কারণে কোন অক্ষরকে সেকেণ্ডে দশ বা এগারে। 
বারের অধিক উচ্চারণ করা অসম্ভব হয়, এবং মনে মনেও আমরা! 
সেটিকে দশ বারের অধিক স্মরণ করিতে পারি না। সুতরাং যে 
শব্দ ব1 যে আলোক মাংসপেশীর শ্বাশ্ভাবিক স্পন্দনের সীমাকে 
অতিক্রম করিয়। ইন্দ্রিয়ে আঘাত দেয় তাহাকে মাংসপেশী বা জায় 
মগুলী ঠিক বহন করিয়া লইয়। যার না। কাঞ্জেই অবিরাম ক্রুত 
শবকে আমর নিরবিচ্ছিন্ন শবের গ্যাস শুনিতে থাকি, এবং যে 
অণলোক অতি ভ্রত নিবিয়! আবার জ্বলিয়া উঠিতেছে, তাহাকে 
স্থির আলোকের ন্যায়ই দেখি। 

শরীপরর কোন অংশে আঘাত দিলে, আমরা তখনি আঘাতের 
বেদনা অন্ুতব করি। আঘাতগ্রাপ্তি ও বেদনা-অন্ুভূতির মধ্যে 
যেন সময়ের ব্যবধান নাই বলিয়া মনে হয়। কিন্ত বন্ততঃ একটা 
ব্যবধান আছে। পরীক্ষা করিয়া দেখ।” গিয়াছে, ঙ্গামু সেকেণ্ডে এক 
খত ফুট বেগে আঘাতের উত্ভেজনাকে হহিয়া মস্তিষ্কে পৌছাইয়া 
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দেয়। অর্থাৎ দুই শত ফিট দীর্ঘ কোন বিশাল প্রাণিদেহের এক « 
প্রান্তে আঘাত দ্রিলেঃ আঘাতের বেদনা অনুভব করিতে প্রায় ছুই ' 
সেকেওু কাটিয়া যায়। ৃ 

স্নায়বিক ও মানসিক কার্ষেযর বেগকে আমরা এপর্য্যস্ত ভ্রুততার 
চরম আদর্শ বলিয়া মনে করিয়া আসিতেছিলাম, কিন্তু আজকাল 
সেই মন্দের বেগেরই সীম। দেখিয়! অবাক হইতে হয়।« মনের বেগ 
বিছ্যুদ্ধেগের তুলনায় অনেক মন্থর। হিসাব কাঁরলে দ্রেখা 
যায়, আমাদের চিন্তা যদি বিদ্যুতের বেগে ছুটিত, তাহা হইলে আমরা 
এখনকার কাধ্যের তুলনায় ১৮০০ গুণ অধিক মানসিক কার্য কাঁতে 
পারিতাম। 

ইন্দ্রিয়ের কার্যের আরো কতকগুলি সীমার ক্থ| বলিবার 
আছে। কিছুদিন পুর্বে আমাদের চক্ষু ও কর্ণ খুব স্ুব্যবাস্থিত হন্ 
বলিয়। প্রসিদ্ধ ছিল। কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞানাগারের নানা স্ক্ 
যন্ত্রের সহিত তুলনা করিলে ইহাদিগকে আর সুন্দর যন্ত্র বালয়। স্বীকার 
করা যায় না। আকাশের যে স্থানে আমাদের চক্ষু একটিও নক্ষণ্ড 
দেখিতে পায় না, সেই স্থানকে লক্ষ্য করিয়া ফোটো গ্রাফের যন্্রযুক্ত 
দুরবীন্‌ যোজন করিলে তথায় সহঅ সহজ নক্ষত্রের অস্তিত্ব প্রকাশ 
পায়। নগ্রচচ্ষুতে আমরা যে স্থানটিকে পরিচ্ছ্ন দেখি, অণুবীপ্ণ 
যন্ত্র সেই স্থানেই সহত্্র.সহজ জীবাণুর অস্তিত্ব দেখাইয়া ছের়। 
উ'চু নীচু সুর অনুসারে হার মোনিয়মের পর্দাগুলিকে যেমন কতকগুল 
সপ্তকে (09৮৮০) ভাগ করা হয়, ঈথরের যে সকল ক্ষুদ্র বৃহৎ তরঙ্গ 
সবার নানা আলোকের উৎপত্তি হয়, আমরা সেগুলিকে নয়টি 
সপ্তকে তাগ করিতে পারি । হিসাবে দেখা যায়, এই নয়টি সপ্তকের 
মধ্যে মানুষ কেবল একটির, আলোক দেখিতে পায়। তবেই হইল, 
একটা বৃহৎ ছার মোনিয়মের উপর-নীচের ৬৩ খানি পর্দার আছুল, 


ইন্দ্িয়ের অপূর্ণতা ২০৯ 


নাদিয়া কেবল মাঝামাবি সাত থানি দ্বার। সুর বাহির করিতে 
থাকিলে, আমরা যেমন যন্ত্রটির মর্ধ্যাদ! বুঝিতে পারি না, সেই প্রকান্ন 
শত শত ক্ষুদ্র বৃহৎ ঈথর-তরঙ্গ দ্বারা আমাদের চারিদিকে যে নব 
নব আলোকের তুফান্‌ উঠিতেছে তাহার মধ্যে কেবল সাতটি আলো- 
ককে দেখিয়া আমর] জগদ্‌ব্যাপী বিচিত্র আলোকের মহিমাও বুঝিতে 
পারি নী । (োটোগ্রাফের যন্ত আজকাল সেই সকল অদৃশ্যালোকের 
অস্তিত্ব আমাদিগকে সুম্পস্ট দেখাইয়। দিতেছে । 

চক্ষু যেমন আলোকসাগরে ডুবি? থাকিয়াও সকল আলোককে 
দেখিতে পায় না, সেই প্রকার কর্ণও নানা শব্দদ্বার| তরঙ্গায়িত 
বায়ুর মধ্যে থাকিয়াও সেই সকল শব্দ আমাদিগকে শুনাইতে পাবে 
না। অত্যন্ত ভ্রুত বেগে কম্পিত হইয়া বায়ু যে শব্ধ উৎপন্ন করে. 
আমর! তাহ] শ্রবণে চিরবঞ্চিত। ক্ষুদ্র মক্ষিকার পদক্ষেপে যে 
মু শবের উৎপত্তি হয় মাইক্রোফোন্‌ (01107011191) ) নামক 
যন্তর্ার| তাহ। শুনিতে পাওয়া যায়, কিন্ত আমাদের কর্ণ সেই শব্দের 
আঘাতে মোটেই সাড়া দেয় না। 

তাপের অন্ভূতিতেও আমাদের ইন্দ্রিয়ের দেন্য জানা গিয়াছে। 
ছায়া হইতে রৌদ্রে গেলে যে, তাপের মাত্রা বৃদ্ধি পায়, আমরা তাহ! 
বেশ বুঝিতে পারি। কিন্তু অতি অল্প মাত্রায় তাপের ত্রীসব্ৃদধি 
চলি'লৈ, তাহা অনুভব করিবার শক্তি আমাদের কোন ইন্্রিঘ়্েরই 
নাই। ধাহাদের স্পর্শজ্ঞান অত্যন্ত প্রবল, এক পঞ্চমাংশ ডিগ্রি 
উষ্ণতার গ্হাসবৃদ্ধি তীহারা অনায়াসে অনুতব 'করিতে পারেন। 
কিন্তু উষ্ণতা এই সীমার নিয়ে গেলে, মা্ষের স্পর্শেন্দিয় তাহাতে 
স্ট্ড়া দেয় না । অধ্যাপক ল্যাঙলে বোলোমিটার্‌ (13৭10776 ) 
নামক যে একটি যন্ত্র উত্তাবন করিয়াছেন, সেটি আমাদের স্পর্শে- 
ন্ত্রিরকে সম্পূর্ণ পরাভব করিয়াছে । এই য্ত্রেরে অনুভবশক্তি 


৯৪০ 


২১০ প্রকতি-পরিচয় । 


আমাদের গাত্রচর্ম্ের শক্তি অপেক্ষা প্রায় ছুই লক্ষ গুণ অধিক।' 
এক ডিগ্রির দশ লক্ষ ভাগের একভাগে যে অত্যল্প উষ্ণতা থাকে, 
তাহাও এই যন্ত্রে ধরা পড়ে। 

এই সকল যন্ত্র ব্যতীত অধ্যাপক ব্রান্লি ও বদারফোর্ড সাহেব 
তারহীন বার্তীবহন-যন্ত্রে বার্তীগ্রহণের জন্য সম্প্রতি যে কয়েকটি 
সক্্ যন্ত্র নিপা করিয়াছেন, তাহাদের কাধ্য দেখিলে, আমাদের 
ইন্দ্িয়গুলি যে কত স্থুল তাহা আরে! স্পষ্ট বুঝা যায়। আধুনিক 
অনেক যন্ত্রই আমাদের জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলির নানা দৈন্য অতি স্পষ্ট করিয়া 
দেখাইতেছে। 

ইন্দ্িয়ের এই সকল দুর্বলতাগুলির কথ। আলোচনা কৰিলে 
মনে হয়, স্ুক্ষবন্ত্রের উদ্ভাবনের জন্য গত শতাব্দীতে বিশেষ চেষ্টা 
না হইলে, আজ আমর বিজ্ঞানকে এত উন্নত দেখিতে পাইতাম না। 
প্রকৃতি দেবী যে সকল মহান্‌ সত্যকে শত শত রহস্তের কুহেলিকায় 
আচ্ছন্ন করিয়া আমাদের অক্ষম ইন্দ্রিয়জ্ঞানের অন্তরালে বাখিয়াছেন, 
আধুনিক উন্নত যন্ত্রই সেই কুহেলিকা তেদ করিয়া সত্যকে উদ্ধার 
করিবার পথ দেখাইতেছে। অতি প্রাচীনকালের তুলনায় আজ 
আমর প্রকৃতই দিব্য ইন্ড্রিয় লাভ ককিয়াছি। 


পাস বাহাটবারাহা ওল্য ওয়াস 


উদ্ভিদের আত্মরক্ষা 


মানুষের আকৃতি লইয়! জন্মগ্রহণ করিলেই মানুষের মত সংসারে 
টিকিয়া থাকা যায় না। ঘরে বাহিরে আমাদের যে সকল শক্র আছে, 
তাহাদের আক্রমণ হইতে আমরা যদি নিজকৈ রক্ষা করিতে পারি, 
তবেই এই বিশাল জগতের এক প্রান্তে আমাদের স্থান হয়। নচেৎ 
বিনাশ অবস্ঠুস্তাবী। 

যে গৃহস্থ নিজের ঘটিবাটিগুলাকে না সাম্লাইয়া এবং টাকা কড়ির 
বাকা খুলিয়া অবারিতদ্বারে গৃহে নিদ্রামগ্ণ থাকে, প্রভাতে তাহাও 
যথাসর্ধস্ব তে পাওয়াই ষাঁয় না, সঙ্গে সঙ্গে গৃহম্বামীর জীবনান্তেরও 
সম্ভাবনা আসিয়া পড়ে। এ প্রকার গৃহস্থ সংসারে বা! সমাজে টিকিয়া 
থাকিতে পারে না। কাজেই বাহিরের শক্রর উৎপাত হইতে রক্ষা 
পাইবার জন্য বাড়ীখানিকে ঘেরিয়া রাখিতে হয়। টাকা কড়ির 
বাক্সে একট] তাল! লাগাইতে হয়। টাক! অধিক থাকিলে প্রহরীর 
ব্যবস্থা করিতে হয় এবং হিংত্র জন্তর ভয় থাকিলে ঘরে দরজ। জানালা 
বন্ধ করিয়। ছু একখান অস্ত্রশস্ত্ও নিকটে রাখারও প্রয়োজন হইয়া 
পড়ে | এ ছাড়া শক্রদমনের জন্য মানুষকে অধিক কিছু করিতে 
হয় ন]। 

প্রকূতির সহিত মানুষের খুবই বৈরিতা আছে। বাতাস একটু 
ঘন্ধ হইলে তাহাতে শ্বাসকার্য্ের ব্যাঘাত হয়। কাজেই শরীর টিকে 
না। সেই বাতাসই একটু পাতলা হইলে হাফ লাগে। মা্ৃষ 
রুত্বস্বীস হইয়। মরিয়া! যায়। যে সকল ব্যাধির জীবাণু ঝাঁকে বকে 
চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে+ কোন গতিকে তাহারা দেহে 
উপনিবেশ স্থাপন করিলেই সর্বনাশ উপস্থিত হয়। এ সকলই সত্য। 
কিন্ত ইহাদের ঘযনের জন্ত মান্থষকে একটুও চেষ্টা করিতে হয় না। 
যে জগদীশ্বর এই সকল প্রবল শক্রর মধ্যে মানুষকে ছাড়িয়া দিয়াছেন, 


২১২ প্রকৃতি-পরিচয়। 


তিনিই উহাদ্িগকে দমন করিবার জন্ শ্বহস্তে সুব্যবস্থা করিতেছেন।' 
ভগবানের বাণী ও প্রকৃতির নির্দেশ না মানিয়ী জীবনযাত্রার, উপায়- 
টাকে আমরা যখন অত্যন্ত কৃত্রিম ও জটিল করিয়৷ তুলি, তখনই 
প্রকৃতি আমাদের বৈরী হয়। যে সকল রক্তপিপাস্থ শক্রদল চারিদিকে 
থাকিয়াও পূর্বে আমাদিগকে স্পর্শ করিতে পারিত না, তাহারাই 
আমাদিগকে ছদ্মবেশে আবৃত দেখিয়া তখন সংহনরকার্ধ্য মুর 
করিয়। দেয় । 

এক মানুষ লইয়াই জগৎ নয়। কীট, পতঙ্গ, সরাস্যপ, পশ্ত, পক্ষা 
প্রভৃতি সহস্র সহ অপর প্রাণীও মানুষের হ্যায় জাতিবদ্ধ হুইয়! 
বিচরণ করিতেছে । ঠিক আমাদেরি মত উহাদের স্ুুখছুঃখ ও 
' ভয়ক্রোধের অন্নভূতি এবং বৈরিতা ও সধ্য বুঝিবার শক্তি আছে। 
শক্রর পীড়ন হইতে ত্রাণ পাইর1 সহজে জীবনটাকে কাটাইবার জন্থ 
যে টুকু বুদ্ধির আবশ্তকঃ ভগবান্‌ ইহাদিগকেও তাহা মুক্তহস্তে দান 
করিয়াছেন। জীবরাজ্যের আর একদিকে দৃষ্টিপাত করিলে দেখা 
যায়, উত্তিদ্জাতীয় সহস্র জীব ভূতলকে ছাইয়া রহিয়াছে । অতি 
সক্গ আণুবীক্ষণিক উদ্ভিদ হইতে আরস্ত কাঁরয়। শতবর্জজীবী মহাতর 
সকলেই এই বৃহৎ খগ্রাজ্যের প্রজা । মানুষ ও ইতর প্রাণীদিগের 
ন্যায় ইহার? স্ুখছুঃখ ভয়ক্রোধ অনুভব করিতে পারে কি না, জানি 
না। তবে যেস্থুল বুদ্ধিদ্ব]রা বন্য পশুর! নিভৃত স্থানে গুহা রচনাণ্করে 
এবং পরাক্তান্ত শক্রর আক্রমণ ব্যর্থ করিয়া স্থখে জীবনটাকে 
কাটাইয়৷ দেয়, সে বুদ্ধিটুকু যে উত্তদের নাই তাহ! স্ুনিষ্চিত। থে 
অনাথ ও নিঃসহায়,। এক ভগবানই তাহার সহায় হন। প্রকৃতি 
তাহারি দুত সাঁজয়। সহজ উপায়ে তাহাকে জীবিত রাখে । বনু 
শক্রত্বার। পরিবেষ্টিত অসহায়,উত্তিদ গুলিকে প্রকৃতি কি কৌশলে রক্ষা 
করে, আমরা বর্তমান প্রবন্ধে তাহারি কিঞ্চিৎ আভাস দিব। 
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প্রাণীদিগের মধ্যে যাহার! হুর্মল, আন্মরক্কার জন্য তাহাদিগের 
শরীরেই কতকগুলি সুব্যবস্থা থাকে । কচ্ছপ ও শদ্ুকজাতীর প্রানীর 
দেহ কঠিন আবরণে আচ্ছাদিত । শক্রর আক্রমণের আশঙ্কা উপস্থিত 
হইলেই. নিজের দেহকে সেই সহজ বর্ষের মধ্যে লুকাইয়া কেলে। 
মধুমক্ষিকার বিষাক্ত হুল; হরিণ ও গো-গজাতির শূর্ণ আত্মরক্ষারই অস্ত্র। 
উদ্ভিদের আত্মরক্ষার ব্যবস্থাও এই প্রকার তাহাদের দেহেই বর্তমান । 
মান্ুন বা অপর প্রণীদিগের শক্র এক প্রকার নয়। এজন্য শত্রুর 
প্রক্কৃতি বুঝিয়। ইহাদ্দিগকে নিরাপদ থাঁকিবাঁর উপায় উদ্ভাবন করিতে 
হয়। উত্তিদ্গণও ঠিক সেই প্রকারে বিশেষ উপায়ে বিশেষ বিশেষ 
শক্রর উপদ্রব নিবারণ করে। যে সকল বৃক্ষের পাত সুম্বাদ, ক্ষুদ্র 
পতঙ্গ তাহাদের পরম শক্র। ইহাদের আক্রমণ নিবারণের জন 
পাতাগুলিকে শু'য়ো দ্বারা আবৃত থাকিতে দেখ! যায়। কচি পাতা 
স্বতাবতঃ পুরাতন পাতা অপেক্ষা কোমল । কাজেই কচি পাতা- 
গুলিকে কীটপতঙ্গের উপদ্রব অধিক সহ) করিতে হয়! এই কারণে 
ষে সকল বৃক্ষের পত্রে বিরুত স্বাদ নাই, তাহাদের নবপত্রগুলি পরীক্ষা 
করিলে লম্বা লম্বা অনেক শুরে৷ দেখিতে পাওয়া যায়। সেগুলি এমন 
বিচিত্র ভাবে পাতার উপর সজ্জিত থাকে যে, কোনক্রমে ক্ষুদ্র পতঙ্গ 
তাহাদিগকে ঠেলিয় পাতার আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারে ন1। ৃ 

* এখন প্রশ্ন হইতে পারে, উত্তিদ -দেহে আত্মরক্ষার অনুকূলে ষে 

সকল পরিবর্তন আসে, তাহ। কি প্রকারে উৎপন্ন হয়? 

গতঞ্শতাব্দীতে ডারুইন্‌, হক্জ্লি, স্পেন্সার্‌ ও ওয়ালেস্‌ প্রভৃতি 
বৈজ্ঞানিকগণ এই ব্যাপারটি লইয়া খুবই আলোচন] করিরাছিলেন। 
আজকাল আবার মেগেলের শিষ্যবর্গ ও ডেভ-ব্বিজ. প্রনুখ অনেকে 
মেই বাপারটিকেই নূতন ভাবে আ্নালোচনা করিতেছেন। এই 
সকল আলোচন। হইতে উত্তিদ দেহের পরিবর্তনের বৈজ্ঞানিক ব্যাধ্যান 
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কতকটা বুঝা যাইতেছে বটে, কিন্তু তথাপি ইহার মূলে এত রহস্য 
রহিয়া গিয়াছে যে, যদি কেহ ব্যাপারটিকে অব্যাথ্যাত বলিয়া প্রচার 
করেন, তবে অধিক কিছুই বল। হয় না। 

যাহা হউক এখনকার বৈজ্ঞানিকগণ এ সন্বন্ধে কি বলেন দেখা 
যাউক। ইহাদের বক্তব্যের স্থুল মর্ম এই যে, একই পিতামাতার 
সন্তানদিগের মধ্যে যেমন নান। রূপান্তর দেখ! যায়, সেই প্রকার বাজ 
হইতে যখন নূতন বৃক্ষ জন্মায়, তখন সকল সময় তাহাদের আকার 
প্রকার ঠিক মূল বৃক্ষের অন্নরূপ হয় না। কোন গ্রাছের পাতা যদি 
লম্বা থাকে, কখন কখন তাহারি চারায় অপেক্ষান্কত গোলাকার পাতা 
দ্রেখা যায় । মুল বৃক্ষের ফল সুমিষ্ট ও বৃহৎ হইলে হয় ত তাহারি 
একটি চারার ফল ক্ষুদ্র ও বিস্বাদ হইয়া! পড়ে। এই পরিবর্তনগুলির 
কারণ নির্দেশ করা কঠিন। বৈজ্ঞানিকগণ ইহাকে প্রক্কাতির ' খেয়াল 
(16915) বলিয়াই নিষ্কৃতি পাইয়াছেন । খেয়ালই হউক বা] উদ্দেশ্য, 
মূলকই হউক, এই প্রকার আকন্মিক পরিবর্তন যে আস্থষ্টি চলিয়া? 
আসিতেছে, তাহা সুনিশ্চিত | 4 

জীবতন্ববিদ্গণ পূর্বোক্ত খেয়াল-পরিবর্তনগুলিতেই উ্ভিদের় নানা 
অঙ্গের স্থায়ী পরিবর্তনের মূল দেখিতে পাইয়াছেন। আত্মরক্ষার 
উপযোগী যে সকল সুব্যবস্থা উত্ভিদৃদেহে ক্রমে অভিব্যক্ত হইয়াছে, 
তাহাদেরও মূলে এ খেয়াল বর্তমান । জীবতত্ববিদ্গণ বলিতেছেন, 
যে উদ্ভিদের সুম্বাদ পাতাগুলিকে পতঙ্গে নই করিতেছে, খেয়ালে 
পড়িয়া তাহার কোন এক সন্ততি যদ্দি কয়েকটি শুয়ে! লইয়া জন্মগ্রহণ 
করে, তবে এই খেয়াল তাহার জীবনরক্ষার অন্কুল হইয়৷ পড়ে। 
কীটপতঙ্গ ইহার পাতাগুলিকে আর নষ্ট করিতে পারে না। কাজেই 
গাছটি নিরুপত্রবে বাড়িরা নিজেরু বীব্দ দ্বারা শু"য়োযুক্ত অনেকগুলি 
নূতন চারা উৎপন্ন করিবার সুযোগ পাইয়া যায়। অবশেষে বংশধব- 
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গণের মধ্যে প্রত্যেকে সেই শুয়োর সাহায্যে জীবন-সংগ্রীমে জয়ী 
হইয়া এমনটি হইয়া গড়ায় যে, তখন ইহাদিগকে সেই কীটবিদ্ধ 
মূলর্ক্ষের সন্তান বলিয়া চিনিয়া লওয়া কঠিন হইয়! পড়ে। 

আমর। কেবল শু'য়োযুক্ত উদ্ভিদের অভিব্যক্তির একটা উদ্দাহরণ 
দিলাম। প্রত্যেক উত্ভিদে আত্মরক্ষা ও বংশবিস্তারের জন্য যে সকল 
সুব্যবস্থা আছে, তাহার সকলই পূর্বোক্ত প্রকারে উৎপন্ন হইয়াছে 
বলিয়া পঞ্ডিতগণ মনে করিতেছেন। যে সকল উত্ভি গোমহিযাদির 
তক্ষ্য, তাহাদের কোন বংশধর কেবল শু'য়োযুক্ত হইর। জন্মিলে সংসারে 
বিশেষ সুবিধা করিতে পারে না। এই পরিবর্তনে উভয়ের ভক্ষ্য 
তক্ষক সন্বন্ধ লোপ পার না। কিন্তু উহাদেরি বীজ কোন বিশেষ 
মৃত্তিকায় পড়িয়া কোন রাসায়ানক ক্রিয়ায় যদি তিক্ত বা উগ্রগন্ধযুক্তু 
দেহ লইয়! অস্কুরিত হয়, তবে পশুদিগের সহিত সংগ্রামে ইহাদের 
আর পরাজয়ের সম্ভাবনা] থাকে না। আমাদের দেশের বেল, লেবু 
ও তুলসীর পাতার উগ্রগন্ধ এবং প্রথমোক্ত দুইটি উত্ভিদের কাটার 
উৎপত্তি পশুদ্দিগের সহিত প্রতিযোগিতা হইতে হইয়াছে বলিয়! মনে 
হয়। বেল ও লেবু গাছের নীচেকাঁর ডালগুলিতেই অধিক কীট 
দেখা যায়। অনেক সমর উ*চু ডালে মোটেই কাটা থাকে না। 
সুতরাং পশুদ্দিগের উপদ্রবশান্তির জন্যই যে ত্রমে এই সকল উত্তিদৃ- 
ক্লেহে অভিব্যক্ত হইয়াছে, তাহা। ুম্পষ্ট বুঝা যায়। 

আমাদের দেশের ময়না! গাছ পাঠক হয়ত দেখিয়া থাকিবেন। 
ইহার প্রত্যেক ডালের প্রত্যেক গ্রন্থিতে লম্বা লম্বা কাটা সঙ্জিত 
থাকে। মনে হয়, কোন কালে বন্য পশুগণ পাতা খাইতে গিয়া 
উহার ভালগুলিকে ভাঙ্গিয়া ফেলিত। কাজেই এই উপদ্রব হইতে 
বক্ষা পাইবার জন্য ডালের সর্বীঙ্গে তীক্ষু কাটা বাহির করা আবশ্তক 
হইয়া পড়িয়াছিল । থেজুর গাছের পত্রশীর্ষের কাটাগুলি যে পণ্ড 
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তাড়াইবার মহ অস্ত্র, তাহা! একবার দেখিলেই বুঝা যাঁয়। কাটাগুলি 
ধারাল শুচের ন্যায় প্রত্যেক পাতার অগ্রভাগে সাজান! থাকে |, ইহা, 
দেখিয়া কোন পশু ই আহারের চেষ্টায় বৃক্ষ স্পর্শ করে না। ফল পাকিলে 
পক্ষিগণও কীট ঠেলিয়া! সহস। সেগুলিকে নষ্ট করিতে পাবে না । 

উদ্ভিদের শত্রু কেবল ভূপৃষ্ঠেই বিচরণ করে না। মাটির তলেও 
ইহাদের শক্র আছে। মূলতক্ষণ করিয়া বৃক্ষগুলিকে ম্লারিয়া ফেল! 
ইহাদের প্রধান কাজ। কাটা বা শু'য়োদ্বার! এই সকল শত্রুকে তাড়ানো 
যায় না। কাজেই শক্রদমনের জন্য অপর কোন সুকৌশলের প্রয়োজন। 
উদ্ভিদ সকল অন্য কোন উপায় না পাইয়া নিজের মুলগুলিকে অত্যন্ত 
বিশ্বাদ এবং কখন কখন বিষাক্ত করিয়! পোকার উপদ্রব হইতে আত্ম- 
ত্ক্ষাকরে! ওল ও কচুর মূল সত্যই বিষাক্ত। পোকার উৎপাত 
এগুলিতে কদাচিৎ দেখা যাঁয়। 

আমরা প্রায়ই দেখিতে পাই, যেব্যক্তি স্বাবলম্বী ও ক্ষমতাশালী, 
তাহারি চারিদিকে অনেক অতিথি আসিয়া জোটে। এই প্রকার 
আশ্রয়াকাজ্জীদিগকে প্রায়ই অক্ষম ও দুর্বল হইতে দেখ। যান । কোন 
গতিকে পরের স্কন্ধে ভর দিয়া দিনযাপন করা তাহাদের জীবনের 
মূল লক্ষ্য। উত্ভিদ দিগের মধ্যে যাহার! স্বাবলম্বী ও আত্মরক্ষায় নিপুণ, 
তাহারাই অনাদূত অবস্থায় মাঠে ঘাটে জন্মায়, এবং নিজেকে নিজেই 
নান। উপদ্রব হইতে রক্ষা করিয়া যখাকালে মরি যাক । বেড়ার 
গায়ে আমর] থে শের়ালকীণটা ইত্যাদি গাছ লাগাই. তাহা থাগালের 
গম্কধরাজ ও মল্লিকা গাছ অপেক্ষ।! অনেক উন্নত । শেরালকাট।* ভাহার 
কাটার সাহায্যে নিজেকে নিজে সর্জদাই রক্ষ! করে, কিন্তু এক ঝাড় 
মল্লিকাকে যাঠের মানে পুতিয়া দিলে সেগুলি কখনই আত্ম-রক্ষা, 
করিতে পারে না। যাহা তউক্‌ উত্তিদ্দিগের মধ্যে যাহারা স্বাবলম্বী; 
তাহাদিগকে দেখিতে শুনিতে নিতান্ত সাদাসিধে ও আড়ম্বরহীন্ন 


উত্তিদের আত্মরক্ষা । ২১৭ 


হইলেও আশ্রিত প্রতিপালন ব্যাপারে ইহারা সহদয় মানুষের মতই 
উদ্দার। শেয়ালকীাটা, বুনে! থেজুর ব" বড় বড় কাটার ঝোপগুলির 
তল! খু'জিলে অনেক নিঃসহাঁয় ও ছূর্বল উত্তিদ্কে সেখানে জন্মিতে 
দেখা যায়। আত্মরক্ষার উপযোগী কোন ব্যবস্থাই ইহাদের দেহে 
গাকে না। কাজেই কাঁটাঝোপের সায় কোন নিরুপদ্রব স্থান মনোনীত 
করিয়া না লইলে ইহাদের জীবন সংশ্র হইয়া পড়ে। 
বিছুটি গাছের পাতায় যে লম্বা লম্বা! শু"য়ো জন্মে, তাহ1 সত্যই 
বিষাক্ত । কোন গতিকে পাতা গায়ে ঠেকিলেই গা ফুলিয়। উঠে ॥ 
এই ব্যবস্থায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাণীগুলি বিছুটির নিকটে আসিতে পাবে না 
বটে, কিন্ত গো-মহিষাদি বড় বড় জন্ত শু'য়ো দেখিয়া! একটুও তয় পায়, 
না। কাজেই এই সকল প্রাণীপিগের কবল হুইতে আত্মরক্ষার জন্য 
ইঠ্ঠাদিগকে অপর আর একটা কিছু করিতে হয়। পর্ীগ্রামের বন- 
জঙ্গলে পাঠক যদি বিছুটির গাছগুগ্লকে লক্ষ্য করেন, তবে দেখিবেন, 
চর্গম কাটা-ঝোপের তলই ইহাদের জন্মস্থান । কেবল বিছুটি নয়, 
অনেক হুর্বল উত্তিদকে ঠিক এই প্রকারেই মহতের আশ্রম গ্রহণ 
করিয়া জীবিত থাকিতে দেখ। যায় । কাটাঝোপ আমাদের হিসাবে 
অতি নিকুষ্ট উত্ভিদ্ হইলেও উদ্ভিদ জগতে তাহারা অগতির গতি 
স্বাবলম্বী মহৎ জীব। 
“মানুষ ভগবানের নিকট হইতে যে একটু বুদ্ধি পাইয্রাছে, তাহারি 
সাহায্যে সে এখন অপর জীব হইতে অনেকটা স্বতন্ত্র হইয়া 
ঈড়াইয়ার্ছ। ইহাদের চলাফেরা, আচারবিহার প্রভৃতিতে যে কত্রি- 
মতা আছে, তাহাই যেন এ স্বাতন্ত্যকে স্পষ্ট করিয়া দিয়াছে । মানুষ 
ন্রিঙ্গে যে পথ ধরিয়া চলিয়াছে, তাহা যে কোথায় গিয়া শেষ হইবে 
, ভগবান্ই জানেন ; কিন্তু ইহারা কতকগুলি নিকৃষ্ট জীবের উপর আধি- 
_পত্য করিয়া! যে, তাহাদের ধ্বংসের পথ নিয়তই পরিষ্কার করিতেছে, 


২১৮ প্রকৃতি-পরিচয় । 


তাহা আর অস্বীকার করিবার উপায় নাই। বিড়াল, কুকুর, ঘোড়া, 
গোরু ইত্যার্দি প্রাণিগুলিকে মাচ্ুষ তাহার কৃত্রিম জীবনের গণ্ভীর 
ভিতর টানিয়৷ লইয়! সেগুলিকে এখন এত অসহায় করিয় তুলিয়াছে 
যে, এখন জীবনের প্রত্যেক প্রয়োজনটির পূরণের জন্য উহার! মানুষের 
মুখাপেক্ষী হইয়1 পড়িয়াছে। 

শৃঙ্গ গো-মহিষাদি পশুর আত্মরক্ষার প্রধান অন্ত্র। মানুষ নান! 
উপায় অবলম্বন করিয়। শৃঙ্গহীন পশ্ড উৎপন্ন করিতেছে । কুকুর যে 
সকল গুণ পাইয়া এপধ্যস্ত নিজের অস্তিত্ব অক্ষুঞ্ রাখিয়া আসিতেছিল, 
মান্গষের আশ্রয়ে থাকিয়া তাহা একে একে হারাইতে বসিয়াছে। 
কাজেই যদি কোন কারণে আজ হঠাৎ সমগ্র মন্ষ্যজাতির উচ্ছেদ হয়, 
তবে অপর জীবদিগের সহিত সংগ্রামে জয়লাভ করিতে 'ন। পারিয়। 
পূর্বোক্ত পশুদ্িগের বংশলোপ অনিবার্য হওয়ারই সম্ভাবনা অধিক ।* 

মানুষ পৃর্বোক্ত প্রকারে অনেক উত্ভতিদ্ুকেও বিরত করিয়। তুলি 
য়াছে। সর্বাঙ্গ কাটায় ঢাকিয়। কাটানটে গাছগুলি এপর্য্যন্ত বেশ 
নিরুপদ্রবে জীবন যাপন করিতেছিল। মানুষ কাট] ভাঙিয্বা তাহা 
দিগকে এমন করিয়। গড়িয়। তুলিয়াছে যে, এখন এক শ্রেণীর নটে 
গাছে আর কাটা জন্মেনা। কাটানটের এই নিষ্ষণটক বংশধরগুলিকে 
বাগানের বাহিরে পুতিয়। দিলে, তাহারা বোধ হয় এক দিনের ' জন্তও 
পশুদিগের কবল হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারে না। গোশ্নাপ 
গাছের পিতামহগণ যে খাঁটি বন্য ও স্বাবলম্বী ছিল, গায়ের কাটাই 
তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। কিন্তু মানুষের হাতে পড়িয়া উহাদের ছুর্দশ! 
চরম-সীমায় পৌছিয়াছে। আজকাল নানা কৌশলে যে কাটাহীন 
গোলাপ গাছ উৎপন্ন করা হইতেছে, তাহাদের মত অসহায় উত্তিদ, 
বোধ হয় আর খু'জিয়া পাওয়া যায় না। বাগানের বাহিরে এখন 
আর ইহাদের স্থান নাই। 


আধুনিক বৈজ্ঞানিক যুগ। 


গত শতাব্দীর মধ্যকাল হইতে বৈজ্ঞানিক যুগের আরম্ভ হইয়াছে 
বলিয়া একটা কথা শুনা যায়। কিন্তু সকল দিক্‌ দিয়া বিবেচনা 
করিলে, বিংশ শতাব্দীর প্রারস্তকেই প্রকৃত বৈজ্ঞানিক যুগের আবির্ভাব 
কাল বলিতে হুয়। কোন নৃতন ব্যাপার চক্ষে পড়িলে প্রথমে আমাদের 
মনে একটা বিস্ময়ের ভাব দেখা দেয় এবং তার পরেই তাহাকে 
আমাদের প্রাত্যহিক কাজে লাগাইবার জন্য প্রবল আকাঙ্ষা হয়। 
গত শতাব্দীতে যে সকল বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার হইয়া গিয়াছে' তাহাদের 
প্রত্যেকটিই চমকপ্রদ ও বিম্ময়কর। সেগুলিকে পাইয়া সমগ্র পৃথিবী 
ব্যাপিয়্! যে, জযোল্লাস ও আনন্দকোলাহল উঠিয়াছিল; তাহার এখন 
প্রা অবসান হইয়া! আসিয়াছে । তা” ছাড়া নবাবিষ্কত ব্যাপারগুলিকে 
প্রাত্যহিক কার্য্যে ব্যবহার করিবার জন্য ছোট বড় বৈজ্ঞানিকদিগের 
যনে যে প্রবল তুষ্ণ। জাগিয়৷ উঠিয়াছিল, তাহাও নানা আবশ্যক-অনা- 
বন্ক যন্ত্র নির্মাণ করিয়া নিবৃত্তি লাভ করিতে বসিয়াছে। এখন লাভ 
ক্ষতির হিসাব পরীক্ষার সময় উপস্থিত । যে সকল চিন্তাশীল বৈজ্ঞানিক 
বিজ্ঞানকে জ্ঞানের চক্ষতে দেখিতে চাহিতেছেন, তাহারা এখন যেন 
কল-কারখানার ভিতরে তাপালোক ও বিছ্যুত্চুন্বকের খেল! দেখিয়া 
তৃপ্তশুইতে পারিতেছেন ন।। বিজ্ঞানের গুঢ়তম অংশে যেসকল বৃহৎ 
তত্ব নুক্কায়িত আছে, সকলে তাহারি সন্ধানে ফিরিতেছেন। ইহার! 
বুিয়াছেনঃ যে এক বৃহৎ ভিত্তির উপর তাপালোক, চুম্বক-বিদ্যুৎ এবং 
রাসায়নিক শক্তি ফাড়াইয়! বিচিত্র লীলা! দেখাইতেছে। তাহার সন্ধান 
করিতে না পারিলে সকলি ব্যর্থ হইয়া যাইবে । সুগঠিত যন্ত্র বা অপর 
কোন নূতন কিছু পুর্ধেকার বৈজ্ঞানিকদিগিকে আনন্দ দিতে পারিত, 

আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ সেগুলি দেখিয়া তৃপ্ত হইতেছেন না। 


২২৩ প্রকৃতি-পরিচয় । 


এই অতৃপ্তি এবং সত্যলাভের প্রবল আকাজ্ষা এখন অপর -কোন' 
বিশেষ দেশের বিশেষ বৈজ্ঞানিকসম্প্রদায়ে আবদ্ধ নাই। সমগ্র জগতে- 
রই বৈজ্ঞানিকগণ এইভাবে ক্ষুব্ধ হইতেছেন। আকাঙ্ষা ও আগ্রহ 
থাকিলে অতি ছূর্লভ জিনিসও করায়ত হইয়া পড়ে । আধুনিক পণ্তিত- 
দিগের মধ্যে ধাহারা বৈজ্ঞানিক সারসত্যের জন্য সাধনা আরস্ত 
করিয়াছেন, তাহার! ক্রমেই সেই বাঞ্ছিতের দিকে অগ্রসর*হইতেছেন ! 
ইহাই প্রকৃত বৈজ্ঞানিকযুগের স্চন করিয়! দিয়াছে । আমরা বর্তমান 
প্রবন্ধে সেই সকল নবসত্যের কয়েকটির মধ্যে উল্লেখ করিব। 

অপিক দিন নয়, দশ বারো! বৎসর পূর্বেও বৈজ্ঞানিকগণ জড়ের 
পরিজ্ঞাত ধর্মগুলিকে নাঁড়া-চাড়া করিয়। সময় কাটাইতেন। সেগুলির 
ঘনিষ্ঠ পরিচয় গ্রহণ করাই যে বিজ্ঞানালোচনার চরম সার্থকতা, তাহা 
াহাদের মনেই হইত না। যে উৎস হইতে সমগ্র শক্তির ধারা বাহির 
হউস্বা অনন্ত বিশ্বকে প্লাবিত কারতেছে, তাহার সন্ধান করিতে পারিলেই 
ঘে, সকল অতাব ঘুচিম্বা যাইবে এবং সকল সমস্তার মীমাংসা হইবে, 
একথাও তীহার। মনে করিতে পারিতেন নী। ইলেক্টুন্‌ (019৫1707) 
সংক্রান্ত যে সকল সিদ্ধান্ত অল্প দিন হইল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহ 
বৈজ্ঞানিকদ্দিগকে সেই উৎসেরই পথে চালাইতেছে । এটা বর্তমান 
বৈজ্ঞানিকযুগের সর্ধ প্রধান আবিষ্কার । 

প্রা শত বৎসর ধরিয়। বিছ্বাৎ লইয়া! বৈজ্ঞানিকগণ নাড়াচাড়। করিয়। 
আসিতেছেন, কিন্তু এ সুদীর্ঘ কালে উহার যথার্থ পরিচয় গ্রহণ করা 
হর নাই । এই বিংশ শতাব্দীর প্রারস্তেই ইহার অনেক রহস্ত'প্রকাশিত 
হইর1 পড়িয়াছে। এখন জড় ও জীবের ধর্মে এবং রীপাঘ়ুনিক পরিবর্তী- 
নাদি ব্যাপারেও বিদ্যুতের কার্য দেখা যাইতেছে । বিজ্ঞানের প্রত্যেক 
শাখা-প্রশাখাকে এক একট] জতন্ত্র ব্যাপার বলিরা যে একটা বিশ্বাস, 
পূর্ব পণ্ডিত্দিগকে অভিভূত করিয়া বাখিয়াছিল, তাহার ভ্রম পদে 
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পদে ধরা পড়িতেছে। দার্শনিকগণই বলিতেছিলেন, সর্ধশক্তিমানের 
একটু শক্তিকণিকাই বিশ্বে সঞ্চরণ করিয়া তাহাকে এত রিচিত্র করিয়! 
তুলিয়াছে। আমর! বিজ্ঞানের তিতর দিয়াও আজ সেই সত্যের 
সুস্পষ্ট আতাস পাইতেছি | এটাও বড় কম লাভের কথা নয়৷ 

বিজ্ঞানজ্ঞ পাঠক অবগত আছেন, জগতে কোন জিনিসকে 
একেবারে ভাপশ্ন্ত হইতে দেখা যায় না। বৈজ্ঞানিকগণ তথাপি 
জঅড়ের এক তাপহীন অবস্থা ( 41)২01019 £০9:) কল্পনা করিয়। 
অনেক তত্বের মীমাংসা করিয়! আসিতেছিলেন। কিন্তু এই প্রকার 
কোন বাস্তব পদার্থের সহিত আমাদের পরিচয় না থাকায়, সকল 
তত্বের সুমীমাংসা হইত না। যে স্থানটুকু জুড়িয়া আযাদের ক্ষুদ্র 
পৃথিবী ব| অপর গ্রহনক্ষত্রগণ অবস্থান করিতেছে, কেবল তাহাতেই 
তাপের লীল। দেখা যায়। অনন্ত বিশ্বের অধিকাংশ স্থানই 1নস্তাপ, 
নিম্পন্দ এবং স্তব্ধ। বর্তমান যুগেই অধ্যাপক ডিওয়ার (1১7০1. 
1)০২) দীর্ঘ সাধনার ফলে পণার্থকে নিস্তাপ কারবার উপায় উদ্ভাবন 
কারর। সেই স্তব্ধ প্রকৃতির সহিত আমাদের পরিচর করাইয়া 
দিয়াছেন। ইহ।তে বৈজ্ঞানকগণ এখন জড়কে এক নূতন 1দক্‌ 
দিয়া দেখিয়া জড়ধন্মের মূল অনুসন্ধান কারবার সুযোগ প্রাপ্ত 
হইরাছেন।, 

"অণুবীক্ষণযন্ত্র বহুকাল হইল নির্মিত হইয়াছে। ইহার পাহাষ্যে 
ছোট জিনিসকে বড় করিয়া দৌথিয়া জীবতব্ববিদ্গণ অনেক গভীর 
তত্বেরও *আবিষ্কার করিরাছেন, কিন্তু কেহ কখন এই যন্ত্রে অণুর 
সাক্ষাৎ লাভ কারতে পারেন নাই। আধুনিক বেজ্ঞানিক যুগেই 
উহার নামটি সার্থক হইতে চলিয়াছে। ধাতব পদার্থের অপুর 
, সংগঠন আজকাল অনুবীক্ষণযন্ত্র ছ্বারাঠ ধরা পাঁড়তেছে | বিশেষতঃ 
চাপপ্রয়োগ করিণে ব। টানিলে এ সকল পদার্থে আণবিক বিন্যাসের 


২২২ গ্রকাত-পারচয়। 


যে একটু আধটু পরিবর্তন হয়, তাহা বৈজ্ঞানিকগণ প্রত্যক্ষ দেখিতে 
পাইতেছেন। এই আবিষ্কারটিকেও আধুনিক বৈজ্ঞানিরুযুগের 
একটা প্রধান আবিষ্কার বল! যাইতে পারে। 

নিউটন্‌ সাহেব তাপ ও আলোকের রশ্মিকে” জড়কণার প্রবাহ 
বলিয়৷ প্রচার করিয়াছেন । তাহার বিশ্বাস হইয়াছিল, উজ্জল বা 
উত্তপ্ত পদার্থমাত্রই নিজদেহের অতি শুক্র কণা ত্যাগ করিয়া তাপও 
আলোকরশ্মির উৎপত্তি করে। কিন্তু সেই সময়ে প্রত্যক্ষ ঘটনার 
সহিত নিউটনের এই সিদ্ধান্তের মিল দেখ! যায় নাই। কাজেই 
তাহাকে বর্জন করিতে হইয়াছিল। ইহার ফলে গত শতাব্দীর 
মধ্যকালে ঈথরীয় সিদ্ধান্তের জন্ম হইয়াছিল । স্মাঙ্কাল বৈজ্ঞানিকগণ 
অধিকাংশ পদার্থকেই অল্লাধিক পরিমাণে রশ্মিবিকিরণক্ষম দেখিতে 
পাইতেছেন। এই রশ্মিগুণি সাধারণ তাপ বা আলোকের রশ্মি নয়। 
পদার্থের দেহেরই অতি ক্ষুদ্র কণ। রশ্মির আকার গ্রহণ করিয়া চারিদিকে 
ছুটিয়া চলে। এগুলি বৈজ্ঞানিকদিগের কল্পিত অণু অপেক্ষাও ক্ষুদ্র 

জড়পদার্থের বিয়োগধর্্মটি আধুনিক |বজ্ঞানে এক নূতন আলোক 
পাত করিয়াছে । জগতের সমগ্র জিনিসই ধীরে ধীরে ক্ষয়প্রাপ্ত 
হইতেছে, এবং তাহাদেরই দেহের তম্মকণিকা হইতে নূতন পদার্থের 
সৃষ্টি হইতেছে। এই সুন্দর জড়জগতের তলায় তলায় যে, এত ভাঙা- 
গড়া, জন্মমৃত্যু, ঘাত-প্রতিঘাত, হাস্ব-ক্রন্দন নীরবে চলিতেছে, তাহা 
বোধ হয় বিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিকগণই বিজ্ঞানের ভিতর দিয়া 
দেখাইতে পারিয়াছেন। তিথি, মাস, খু, সম্বৎসর, চেতন-অচেতন 
এবং প্রাণী-উন্তিদ সকলই সেই ভাঙাগড়ার ভিতরে পড়িষ়া এত সুন্দর 
এবং এত আনন্দময় হইয়াছে। তাই আমাদের কবি সমগ্র বিশ্বাক 
সম্বোধন করিয়। বলিয়াছেন, 
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“পারবি নাকি যোগ দ্রিতে এ ছন্দে রে! 
এই খসে যাবার ভেসে যাবার ভাঙবারই আনন্দে রে! 
পাতিয় কান শুনিস্‌ না যে 
দিকে দিকে গগন মাঝে 
মরণবীণায় কি স্থুর বাজে 
তপন তারা-চন্দ্রেরে, 


গং সং রর এ 
ছেড়ে দেবার ফেলে দেবার মরবারই 
আনন্দে রে ॥” 


যখন ওয়াট সাহেব বাম্পীষযন্ত্রের উদ্ভাবন করেন, তখন জগৎ 
ব্যাপিয়া এক ভীষণ আনন্দকোলাহল উখিত হইয়াছিল। কলের 
সাহায্যে অল্পব্যয়ে বনুকার্ষ্য সম্পন্ন হইতেছে ভাবিয়া সকলেই আত্ম- 
প্রসাদ লাভ করিয়াছিলেন । কিন্তু বৈজ্ঞানিকগণ তখন হিসাবের 
খাত] পরীক্ষ। করিবার সুযোগ পান নাই। কতটা শক্তি খাটাইয়া 
কল হইতে কতট। কাজ আদায় কর গেল, তখন তাহা হিসাব করা 
যাইত না। শক্তি ও কার্যের মাপ-কাটিও জানা ছিল না । আধুনিক 
বৈজ্ঞীনিকগণ মাঁপ-কাটি গড়িয়া এখন শক্তি এবং কার্য্কে মাপিতে 
আরম্ত করিয়াছেন। আজকাল বাজারে সর্ধোৎকুষ্ট যন্ত্র বলিয়া যে 
সকল কল প্রসিদ্ধ, তাহাতে প্রযুক্ত শির শতকরা কেবল ১৮ তাগ 
মাত্র কাজে লাগে । অবশিষ্ট ৮২ ভাগ কলের অল্গপ্রত্যঙ্গগুলিকে 
বৃথা গর্ণ করাইয়া! ব্যয়িত হয়। ইহা দেখিয়া আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ 
অবাক হইয়। পড়িয়াছেন। এখন এই বাজে খরচের পরিমাণ কি 
প্রকারে কমানো যাইতে পারে. তাহা স্থির করিবার জন্ত সকলে ব্যস্ত 
জয়া পড়িয়াছেন। 

প্রাণিদেহের মাংসপেণী খাস্য হইতে যে শক্তি আহরণ করে, 


২২৪ প্রকৃতি-পরিচয়। 


তাহার সমস্তটাই বাহিরের কাজে ব্যয় করে না। ইহার অনেকট?' 
দেহের উত্তাপ বক্ষার জন্য ব্যয়িত হয়। তথাপি খাদ্ত হইতে সংগৃহীত 
শক্তির অন্ততঃ শতকর। ২৫ ভাগ আমর বাহিরের কাজে লাগাইতে 
পারি। একজ্জাতীয় সমুদ্রচর মত্ম্ত (191661670০1) ইচ্ছামত 
*শরীর হইতে বিদ্যুৎ নির্গত করিতে পারে। এই বিহ্্যুতের 
দ্বারা তাহার! ক্ষুদ্র জলচরদিগকে বধ করিয়া আহার করে। 
সহজ অবস্থায় সপ্ন তড়িদৃ-বীক্ষণ যন্ত্রে এই তড়িতের সন্ধান পাওয়া 
যার না, কিন্তু শিকারের সময় উপস্থিত হইলেই মেরুদণ্ডের স্লারবিক 
কোষ সকল উত্তেজিত হইয়া হঠাৎ এত বিদ্যুৎ উৎপন্ন করে ঘে, 
দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। অথচ তড়িৎ উৎপন্ন করিবার জন্য 
'অত্স্ত-দেহে কোন প্রকার জটিল যন্ত্র নাই, এবং বিদ্যুৎ উৎপন্ন হইলে 
তাহার এক কণাঁও বৃথা তাপ উত্পাদন করিয়া ব্যরিত হর না। 
জোনাকি-পোকা যে আলোক প্রদান করে তাহা একবারে তাপশন্। 
শক্তির ষোল আনাই তাহাদের দেহের বাহুল্যবর্জিত যন্ত্র দ্বারা আলোকে 
পরিণত হইয়া! পড়ে। প্ররুতি দেবী তাহার অস্তঃপুরের নিভৃত কক্ছে 
বসিয়া যে কৌশলে বাজে খরচ নিবারণের উপায় উদ্ভাবন করিতেছেন, 
বিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞীনিকগণ এখন তাহারই সন্ধানে ব্যস্ত। জৈব? 
পদার্থের অনুরূপ কোন জিনিস প্রস্তত করিতে হইলে বৈজ্ঞীনিকগণ 
যন্ত্রেরে এবং নান। র+সায়নিক দ্রব্যের সাহায্য গ্রহণ করিয়া থাবেঙ্গ , 
কিন্তু উত্ভিদ্‌ এবং প্রাণীর দেহে সেই বস্তকে অনায়াসে অতি দ্রুত 
উৎপন্ন হইতে দ্রেখা যায়। এই কার্য্যের জন্য বৈছ্যুতিক্ক উনান্‌, 
বা সুসজ্জিত পরীক্ষাশীল। কিছুই আবশ্তক হয় না। প্রকৃতি যে? 
কৌশলে প্রত্যেক শক্তিকণিকার সঘ্যবহার করিতেছেন, তাহারই 
অনুকরণে যন্ত্রগুলিকে বাহুল্যবর্জিত ও সরল করাই যে প্রধান কর্তব্‌, 
আধুনিক যুগের বৈজ্ঞানিকগণই তাহা বুঝিয়ান্ছেন। রত 
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গত শতাব্দীর শেষকালে প্রসিদ্ধ ফরাসী বৈজ্ঞানিক পাষ্টর সাহেব 
চিনি হইতে সুরার উৎপত্তি পরীক্ষা করিতে গিয়া যখন জীবাণুর 
কার্য্ের সন্ধান পাঁইয়াছিলেন, তখন সেই জীবাণুর তব লইয়া যে 
বিজ্ঞানের এক মহাশাখা গঠিত হইতে পারিবে, একথা কাহারও মনে 
হয় নাই। জীবাণুর (3:০$97:) নাম শুনিলেই আমরা। তাহাদিঈফকেঞ্, 
নানা প্রুকার ব্যাধির উৎপাদক এবং প্রাণীর পরম শক্র ভাবিয়া 
আতঙ্ষিত হই। জীবাণু একজাতীব জীব নয়। প্রাণীর 
যে বৃহৎ বিভাগটিকে আমরা পতঙ্গ বলি, তাহা যেমন 
ছোটবড় নানা আকারের সহজ সহস্র প্রাণী লইয়া গঠিত, জীবাণুও 
সেই প্রকারে এক বৃহৎ জীব-পরিবারের নাম মাত্র । ইহা1ও নানা- 
শ্রেণীর এবং নানা প্রকৃতির আণুবীক্ষণিক জীবের সমষ্টি। গত কন্ুয়ক 
বখসরের মধ্যে বৈজ্ঞানিকগণ প্রায় দেড়হাজার বিচিত্র জীবাণুর 
সন্ধান করিয়াছেন, কিন্তু এই বিশাল জীবপবিবারের মধ্যে 
কেবলমাত্র পঞ্ধাশটিকে মানবের শক্র বলিয়া স্থির 
করা হইয়াছে। অবশিষ্ট সকলে সুশীল এবং প্রাণী ও", 
উদ্ভিদের পরম সুহাদূ। ইহাদের জীবনের ইতিহাস লক্ষ্য করিলে 
মনে হয়ঃ উচ্চতর জীবের কল্যাণসাধনের জন্যই যেন ইহাদের জন্ম । 
কেহ বায়ু হইতে নাইট্রোজেন্‌ সংগ্রহ করিয়া উদ্ভিদকে পুষ্ট করিতে 
ব্যস্ত, কেহ গলিত জীবাবশেষের বিশ্লেষণ করিয়া মুর্তিকাকে উর্বর 
করিবার জন্য নিযুক্ত । নদী, সমুদ্র ইত্যাদি জলাশয়ের জলবাশিকে 
যে জ্বামরা এত নির্মল দেখি, তাহাঁতেও জীবাণুর হস্তচি্ন বর্তমান। 
আধুনিক চিকিৎসকগণ এই সকল ক্ষুদ্র জীবের জীবনের ইতিহাস 
অনুসন্ধান করিয়াই আজকাল নানা ওঁধধের আবিষ্কার করিতেছেন, 
এবং সে সঙ্গে ব্যাধিত্রস্ত সহ সহ নরনারীর রোগবাতন। দূর হইয়া 
পড়িতেছে। ব্যবসায় বাণিজ্যের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেও, ইহাদের 


২২৬ প্রকতি-প রিচ 
অশেষ মঙ্গল কার্ধ্য ধর! পড়ে। মদ্ধ প্রস্তুত, দধি, ক্ষীর ও মাথন উৎপাদন, 
এষনি কি, উৎকৃষ্ট রুটি প্রস্তুত প্রকরণেও বিশেষ বিশেষ জীবাণুর 
বিচিত্র কার্ধ্য দেখা যাইতেছে। জীবাধুরিদ, গণ এখন জীবাথুগুলির 
'মধ্যে যেগুলি সুশীল তাহাদিগকে চিনিয়া লইতে শিখিয়াছেন, এবং 
পালন করিয়া! তাহাদিগকে নানা কাজেও লাগাইতেছেন। 
"কোন বিশেষ আবিষ্কার দ্বারা আমাদের প্রাত্যহিক কাজকর্মের 
রা সুবিধা হইল ইহাই বিবেচনা করিয়া আবিষ্কারের মূল্য 
নির্ধারণ কর! জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত থাঁকিলেও, তাহাকে 
বিজ্ঞানের মাঁপদও বলিয়] স্বীকার করা যাঁয় না। স্বীকার কর্রিলেই 
বিজ্ঞানের প্রতি অবিচার করা হয়, এবং তাহাকে অসম্ভব খাটো 
' করিয়া দেখা হয়। জ্ঞান ও বিজ্ঞানের মধ্যে কোন পার্থক্যই 
:খু'জিয়! পাওয়া যায় না । যেজ্ঞান প্রকৃতির সহিতই পরিচয় স্থাপন, 
করাইয়া মানুষকে জগদীশ্বরের এই অনন্ত সৃষ্টির যহিমা দেখার, তাহাই 
বিজ্ঞান ।. যিনি প্রকৃত বৈজ্ঞানিক তিনি কেবল জ্ঞানী নহেন জ্ঞানের 
পি করাও তাহার একট] কাজ। আণুবীক্ষণিক জীবাণুর সাহায্যে 
'উৎ্কষ্ট দধি প্রস্তত হইল কিনা, কেবল তাহা দেখিয়াই আধুনিক 
বিজ্ঞানে জীবাণুতত্বের স্থান নির্দেশ করিলে চলিবে না। জীবাণুর 
আবিষ্কারে প্রাকৃতিক কার্যের যে সকল কৌশল জানা গিয়াছে, 
কেবল ,তাহাদেরি গুরুত্ব দেখিতে হইবে । জীবাণুতত্ব এই পরীক্ষায় « 
উত্তীর্ণ হইয়াছে । আমরা কেবল এই জন্যই জীবাণুতত্বকে আধুনিক 
বৈজ্ঞানিক যুগের একট প্রধান আবিষ্কার বলিয়া স্বীকার করিতেছি । 


